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খোলো খোলো! হে আকাশ, স্তব্ধ ৬ব নীল যবনিক1, 
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো! কণিকা । 
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগাস্তরে, 
গোধুশি-বেলার পাস্থু জনশুম্য এ মোর প্রান্তরে; 

লয়ে তার ভীরু দীপশিখা | 
দিগন্ভের কোন্‌ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা ॥। 


উ নিবেদন ডি 


মহামানব বিশ্বপ্রেমিক ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে বহু মণীষী বিভিন্ন দিক 
থেকে নান ভাবে নানা প্রকারে বুঝবার ও জানবার চেষ্ট। করেছেন, তার। আমার 
নমস্ত । আমি তার কাবাগ্রন্থেব মধ্য শ্বামলী নারী “আনন্দের হার'নে কণিকা 
ক্ষণিকাকে ও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে থু'জে বার করতে চেষ্টা করেছি । আমি 
ঘদ্দি কবির 'ভাষার অগ্তলি* থেকে ও “বিম্মবণ ধর্মী” জীবনের মধ্যে ক্ষণিকাকে 
খুঁজে পেয়ে থ।'কি তবেই আমার এই লেখ সার্থক । এই অশ্নসন্ধান আমি সঠিক 
ভাবে করতে পেরেছি কি না তার বিচারের ভারও পাঠকবর্গের উপর রইল । 

কৰি জীবনম্থতিতে কভি ও কোমল পধস্ত উল্লেখ কবেছেন যা” কবির 
জীবনের ছবিমাত্র (মংপুতে ববীন্দ্রনাথ) | তারপর বহুজনের অছরোঁধ সত্বেও তিনি 
জীবনচরিত বচন! করেন নি কিস্তু কাব্যের মাধ্যমে (মানসী পর্ব থেকে) কৰি 
জীবনী ষে ভাৰে প্রকাশিত হয়েছে তাই “আত্মপরিচয়* রূপে লিখে গেছেন। 
অর্থাৎ কবি গগ্যে মাধ্যমে লিখেছেন জীবনস্থতি আর গীতিকাব্যর মাধ্যমে 
লেখেন জীবনকাহিনী অথবা সত্যিকারের জীবন । এই কারণেই মানসী থেকে 
বলাক। পর্যন্ত তিনি “অজানার ঘেরের মধ্যে'ই রয়ে গেছেন। এই অজানার ঘেরই 
কবির জীবনের ও কাব্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব, কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে কমা ও মহামানব 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরণের কাহিনী এবং পরবর্তাকালের বহু কবিতার উৎসমূল। 
রবীন্দ্রনাথের আধিরসাত্মক কবিতার উৎস, তার নব যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল 
কাব্যগ্রন্থে, ভালোবাসার “সংশয়ের আবেগ* রয়েছে মানসী কাব্যগ্রন্থে, যুগ্যসত্তার 
হম্ব ও “ছু:সময়ের্‌” কবিতা পাওয়! বায় চিত্রা ও কল্পনাতে এবং অকাল বসস্তের 
প্রেমের কবিতার উত্ন, শেষ যৌবনের লেখ ক্ষণিক1 কাবাগ্রন্থ্ে, যা” মোহিতচন্ু 
সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে 'লীলা” নামে অভিহিত এবং পরবর্তীকালে কৰি 
শিলাইদহকে 'লীলালোকের লীলাক্ষেত্র” বলে পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারিতে উল্লেখ 
করেছেন (৫৬৬ পৃষ্ঠ1)। তারপরই রয়েছে আধ্যাত্মিক সত্তীর বিকাশ 'নৈবেস্ 
কাব্যগ্রস্থে, ঘা" কল্যাণ ধর্মী রূপ নিয়ে “আশ্রমের বূপ ও বিকাশে'র মধো নিহিত । 
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কবিব বিশ্মরণধর্মী যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল থেকে ম্মরণ পর্ধস্ত এই 
বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন কবিতা স্রনংবদ্ধভাবে কবি-মনের গতিপ্ররুতির সঙ্গে মিলিত 
হয়ে ক্ষণে ক্ষণে পরিবন্তিত হয়েও একটি অখণ্ু আত্মরূপে প্রকাশ পেয়েছে । আবার 
এই কাব্যগ্রন্থগ্ুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে ছুটি ভায়ারি ছিন্নপত্র চিঠিপত্রগুলি ও 
কবির ভৌগোলিক অবস্থান। মানসী কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিকের বহু কৰিতা লেখ! 
হয়েছে কবি-কল্পনার রোম্যান্টিক সহর গাজীপুরে, আর শেষ ভাগে লেখা হয়েছে 
সমুক্দের উপর ঘুরোপ-যাত্রীর ভায়ারীতে । তাই সেই সময়ের (১৮৮৮-৯০) কবি 
মনের গতি প্রকৃতি নিযে এই ডায়ারিটি, চিঠিপত্র পঞ্চম খগুটি ও গাজীপুরের 
পরিবেশ অত্যন্ত মূল্যবান। আবাব ছিন্নপত্রের (১৮৯১-৯৫) সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে 
“সোনার তরী" ও “চিত্রা” কাব্যগ্রন্থ ছুটি এবং কুষ্টিয়ার ব্যবস1 (ছিন্নপত্র ২৩১ নং), 
যা কবির প্তঃসময়* ব্ধূপে চিত্রা ও কল্পনাতে 'হতভাগ্যের গানের? মধ্যে চিহ্নিত হয়ে 
রয়েছে । কবিব সবচেয়ে প্রিয় ক্ষণিক! কাব্যগ্রন্থখাঁনি লেখ হয়েছে “কবির লীলা- 
লোকের লীলাক্ষেত্র শিলাইদহে" (১৩০৭), যাঁর বিশ্লেষণ রয়েছে পশ্চিম-্যাত্রীর 
ডায়াবিতে এবং পরিচয় দিয়েছেন পূরবীতে । অর্থাৎ ক্ষণিক। কাব্যগ্রন্থের “চাবি' 
রয়েছে পৃরবীর ক্ষণিকা কবিতায়, পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে এবং চিঠিপত্র অষ্টম 
খগ্ডে। এই কারণেই অজানার ঘের যদি উন্মোচন করা নাষায় এবং কবিতার, 
উৎসের সন্ধান যদি পাওয়া না যাঁয় তবে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিত। অর্থহখন হয়ে 
থাকবে এবং কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যৌবন অথবা ৫9910796170 অন্ধকারে 
ঢাকা থাকবে । এই “অজানার ঘেরের মধ্যেই রয়েছে কবির অপরিণত ও 
অপ্রকাশিত জীবন এবং শিল্প কর্মের স্থ্টি। অর্থাৎ শিল্পী ও “রোম্যান্টিক কৰি 
(নবজাতক) স্যর করেছেন তাঁর যৌবনের মানসভূমি--ভাবকল্পনার অসম্পূর্ণ 
মানসীকে যা» সম্পুর্ণ হল পূজারিণী (কলাযণী) নারী ক্ষণিকাতে। তাই কৰি শেষ 
সপ্তক নয় সংখ্যক কবিতায় তার অপরিণত অপ্রকাশিত শিল্পী জীবনের কিছু কিছু 
আভাস দিয়েছেন-_ 
অপ্রকাশের পর্1 টেনেই কাজ করেন গুণী, 
ফুল থাকে কঁংড়ির অবগুঠনে, 
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে, 
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, 
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে । 
আমাতে তীর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি, 
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তাই আমাকে ঝেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধত।। 
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেন! 
অজানার ছেরের মধ্যে এ হ্ত্টি রয়েছে তারি হাতে, 
কারে। চোখের সামনে ধরবার সময় আলেনি, 
সবাই রইলো দূরে, 
যাঁরা বললে “জানি” তার! জানল না। 
র্টা ও শিল্পী কবি “অজানার ঘেরের মধ্যে” অপ্রকাশের পদ টেনে” অঙ্গু- 
রাঁগের ধারা দিয়ে প্রথম যৌবনে ১৮৮৮ খুষ্টাব্ধে কৰি কল্পনার রোম্যার্টিক সহর 
গাঁজীপুরে “ংশয়ের আবেগের? মধ্যে স্্টি কবলেন তাঁর ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ 
মানসীকে (চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, আত্মপরিচয় ২১০ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনের কবি 
কল্পনার এই অসম্পূর্ণ অর্ধ মানবী মানসীই বহু দ্বিধা-ছদ্ঘ ও সাংসারিক দুর্যোগের 
মধ্যে দিয়ে (কুষ্টিার ব্যবসা) কবির শেষ যৌবনে শিলাইদহে পরিপূর্ণ মানবী রূপে 
পূজাবিণী (কল্যাণী) নাবী ক্ষণিক।তে সম্পূর্ণ হল। এবং সেই সঙ্গে কবি ১৯৯০ 
খ্রীষ্টাব্দে শিলাইদহে কল্যাণকর্মের “উদ্হুবাধন* করলেন । এই অসম্পূর্ণ মানসী' 
থেকে সম্পূর্ণ ক্ষণিকা” পরধস্ত কবির যৌবনের শিল্পকর্ধের হ্ষ্টিভূমি ব| মানসভুমি 
এবং সংসারের 'লীলালোকের লীলা ক্ষেত্র" পেশ্চিম-যাত্রীর-ভায়রি ৫৬৬ পৃষ্ঠা) । 
এটাকেই কবি “অজানার ঘের” অথবা “অপ্রকাশের পদ” বলে উল্লেখ করেছেন । 
কবির যৌবনের মানসভূমির ধ্বংসের পর (জন্মদিন ১১ সংখ্যক) অথবা ক্ষনিকার 
বিনাশের পর বিরহী কবি মহাযুদ্ধের পটতভূমিকায়, “কালের আলোতে" (বলাকা 
১৯১৪) ব্যথার মধ্যে রামগড়ে মৃত্যুর দপকে ভেঙে স্ত্টি কবলেন “মুখ ঢাকা বধু: 
রূপে ধ্যানোস্তবা প্রিয়” অগৌবুবা অশরীরী নবী অধর।কে (বলাকা পাঁচ সংখ্যক, 
শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক, জন্মদিন এগাবো৷ সংখ্যক, আরোগ্য সাতাশ সংখ্যক, 
ৰলাক1-কাব্য-পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা ক্ষিতিমোহন সেন) । 'এই অধরাই কবির বৃদ্ধ 
বয়সের মানসভূমি । এই শেষ বয়সের মানসভূমি অধরাকে “স্তরকার ও গ্ীতকার 
রবীন্দ্রনাথ” বাঁশিওয়ালা, শেষ সপ্তক ছয় সংখ্যক) শ্যামলী কাবাগ্রস্থে নৃতন নাম ও 
পরিচয় দিয়ে প্রথম যৌবনের বাংল! দেশের মেয়ে রূপে পরিবন্তিত করে দিলেন-__ 
“শুনি আমার নূতন নাম”/-_-এই বলে তোমাকে চিঠি লিবেছি,/মনেআছে তো ? 
“আমি তোমার বাংল! দেশের মেয়ে ।* শ্যামলী নারী বাংল! দেশের মেয়ের” প্রথম 
চন! শেষ সগ্তক চুয়াপ্িশ সংখ্যক কবিতায়, যা" তিনি মাটির ঘর "শ্টামলী"র 
গৃহপ্রবেশের পূর্বে লিখেছেন (১৯৩৫ শ্রীষ্টাৰ ৭৫ তম জন্মদিবস)। কবির ০শেষ 
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বয়সের মানসভূমি-অধরা! ও বাংলা দেশের মেয়ে এবং প্রথম যৌবনের মানসভূমি-_ 
মানসী ও ক্ষণিকা, কবি কল্পনার এই অশরীবী নাবীমৃক্তিগুলিকে স্থ্টি কৰে কৰি 
প্রেমের ধারা দিয়ে কাব্যে ব্যপ্ত করে দ্রিয়েছেন। এই অশরীরী নারীমুত্তিগুলিই 
কবির কাব্যে “ছায়াসঙ্গিনী” (বিচিত্রিতা) রূপে বর্ধিত হয়েছে। তাই কবির 
কাব্যের অন্তরালে পাওয়। যায় কবি-কল্পনাব এই অশরীরী ছায়াবূপিণী শ্যামলী 
ন|রীমৃত্তিকে, যা একটি নিজন্ব রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্টা নিয়ে সমুজ্জল হয়ে 
কাব্যের মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কল্পনা প্রবণ 
'বোম্যানন্টিক” প্রেমিক নেবজাতক) শিল্পী ববীশ্রনাথ (মানসী) নিজের 
এই সৃষ্টি কর্ষের বিশ্লেষণ করে পশ্চিম-যাত্রীর ভাঘাঁরিতে লিখেছেন - 'মেযেদের 
সষ্টিব আলে! যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো! কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের 
চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে । 
৮/6 2106 (16 ৫76817915 0£ 0769175 এ কথ] পুরুষের কথ।। পুরুষের ধ্যানই 
মাছষের ইতিহাসে নানা কীত্তির মধ্যে নিরস্তর বূপ পরিগ্রহ করছে । ......**, 
পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পাঁয়। সে যখন কোনো 
মেয়েকে ভালবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখগুতায় দেখতে চায় আপনার 
চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বার বার তাঁর পরিচয় 
পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্‌ পড়ে দেখে” (৩* সেপ্টেম্বর ১৯২৪ ) 
তাই রবীন্দ্রনাথ চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে অঙ্থরাগের ধারা দিয়ে নব 
যৌবনের শরৎ-পর্যায়ের শরৎ-লক্্মীর (গীতোচ্ছাস- কড়ি ও কোমল), বন্দন 
করেছেন অসম্পূর্ণ মানসী মৃতিতে এবং ক্ষণিকার পরবর্তী অধ্যায়ে শ্টামলী নারীর 
সৌন্দর্যকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ দিয়ে বিশ্বলক্মীবূপে বন্দন৷ করেছেন তাঁর কাব্যে 
সাহিত্যে ও গানে । কবি কল্পনার এই শ্যামলী নারীর মানসমুত্তি, এবং কবির: 
গ্রকত জীবনী সম্বন্ধে আত্মপরিচয়ে লিখেছেন-- 

“জগতের মধ্যে যাহা অনিবচনীয় তাহা কবির হদয়ছারে প্রত্যহ বারংবার' 
আঘাত করিয়াছে, দেই অনিবচনীয় বদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া! থাকে--. 
জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া 
তাকাইয়াছে সেই অপরূপ দি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে--যাহ। 
চোখের সম্মুখে মৃত্তিকূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহ! বদি কবির কাব্যে ভাবরূপে 
আপনাকে ব্যপ্ত করিয়া থাকে--যাহ! অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিকে 
তাহাই যদি কবির কাব্যে মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া! থাকে-. 
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তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্ররুত জীবনী । সেই 
জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্কিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর 
মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ঘন1 | অর্থাৎ কবির গ্ীতিকাব্যের মধ্যে যে 
ছাঁয়ারূপিণী অশরীরী নারীমৃতি স্থষ্টি করেছেন, সেই নাৰীমৃত্তির পশ্চাতেই রয়েছে 
কবির বিস্মরণধর্মী যৌবনের কাহিনী এবং এই যৌবন কাহিনীই কবির গ্ররুত 
জীবনী য1' অজানার ঘেরের মধোই বয়ে গেছে। 


এই অজানার ঘেব অথব! “বিস্মরণ ধর্মী” জীবনকে উন্মোচন করবার জন্যই 
পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারিতে কবির জীবনীকারের উদ্দেশে সর্তক করে নিজের 
ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রকাশ করে লিখেছেন-_-"তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত 
জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারি বাটখার1 দিয়ে ওজন করতে 
চাইনে, কিন্তু বিশেষ ঘটনাব বিশেষ তুলাদণ্ড তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে । 
ঘটনা! যখনই ঘটে তখনই সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারি 
পরিমাপের আদর্শ ষেটাঁকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তে। হাল্কা, যেটাকে বুঝি 
হাল্ক1 সেটাই হয়তো ভারী । দীর্ঘকালে আ্ষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিস তুলে 
যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিসের বিশেষ ওজন পাওয়| যায় । 


যারা! জীবনচরিত লেখে তাবা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাস- 
যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে ; সেই অচল সংবাদগুলে! নিজেকে ন! কমাতে ন! 
বাড়াতে পাবে । অথচ, আমাদের প্রাণপুকুষ তাঁর তথাগুলে।কে পদে পদে বাঁড়িয়ে 
কমিয়েই এগিয়ে চলেছে । অতিবিশ্বামযোগ্য তথ্য গ্তুপাকার করে ত৷ দিয়ে 
স্মরণস্ত্ত হতে পারে, কিন্ত জীবনচবিত হবে কি করে? জীবনচরিত থেকে 
যদি বিন্মরণধমাঁ জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃত-চরিতের কবরটাকে নিয়ে 
হবেকী? আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ভায়াৰি লিখে যেতুম 
হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের প্রতিবাদ । তা 
হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে 
দিত।” আবার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কৰি ছিন্নপত্রে লিখেছেন--“জীবনে জ্ঞাত এবং 
অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্য।চারণ কর! যায়, কিন্তু কবিতাষ কখনে৷ মিথ্যা কথ! 
বলি নে-সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীব সত্যেব মাশ্রধ স্বান।” কবি 
এই উক্তিগুলির ম্ধা এই কথাই দৃঢ়ভাবে প্র্গাশ কবেছেন নে তাখ 
জীবনের অন্িবিশ্বীসযে।গয তথ্য সুসাকার করেও কবিব জীবনে আপন 
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সতাকে খুঁজে পাওয়। যাবে না। কবির জীবনের আসল সত্য রয়েছে কবির 
কবিতায় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এবং কবির বিস্মরণধর্মী জীবনের মধ্যে | বিশেষভাবে 
কবির সবচেয়ে প্রিয় ক্ষণিকা কাব্য গ্রস্থখানি রয়েছে বিশ্মরণধর্মী জীবনের মধ্যে 
অথবা অজানার ঘেরের মধো । তাই কবি বিস্মরণধর্মী জীবনকে উন্মোচন করবার 
জন্যই পূরবীতে ক্ষণিকার পরিচয় দিয়ে পশ্চিম-ষাত্রীর-ডায়ারিতে বিশ্লেষণ 
করেছেন। কৰি চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে লিখেছেন -প্প্রভাতের সঙ্গে সায়াহ্কের যেমন 
একটা মিল আছে। তেমনি একটা স্বাতগ্থও আছে। প্রভাতের নবীন আলোয় 
মধ্যাহ্বের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্রের পূর্ণত1 গুটভাবে মধ্যাক্ুকে নিয়ে। খেলাঘর 
থেকে খেলাঘরেই ফিরতে হবে কিন্তু মাঝখানের যাত্রাট1 মহামূল্য |» মোবখানের 
যাত্র!-মানসী থেকে বলাকা পর্ষস্ত, ১৮৯০-১৯১৬, | 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, ছিন্নপত্র. আত্মপরিচয়, চিঠিপত্র ও ভায়ারি দুটির 
মাধ্যমে কবি-মনের গতিপ্ররুতি নির্ণয় করে অজানার ঘেরকে উন্মোচন করে কৰির 
সত্য পরিচয়কে খ'জ্ে নিয়ে জীবনচরিতের সঙ্ষে সংযুক্ত করা ভিন্ন আর কোনো 
উপায় নেই। কণ্বির বিস্মরণধমী জীবন যর্দি উন্মোচন করা যায় তবেই কবির 
কবিতা, উপন্তাস নাটক, গান ও চিত্রকলার মর্সার্থের সন্ধান পাওয়] যায়, কারণ 
সবই একই বক্তস্থত্রে গাথা । সবগুলি নিয়েই কবির জীবনের বৃত্ত রচিত হয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার গুরু কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচন' প্রসঙ্গে জুবেয়ারের 
মত অন্থবাদদ করে লিখেছেন, লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়৷ দেওয়াই 
সমালোচনার সৌন্দর্য ।” আবার আত্মপরিচয়ে লিখেছেন--'দাহিতা লুচনায় 
লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়, লেটাই অপেক্ষাকৃত 
বিশ্তদ্ধ।, তাছাড়া ববীন্দ্রজীবনীর শ্রেষ্ঠ ভাস্তকার ববীন্দরনাথ নিজেই। তীর 
যৌবনের বিশ্মর্ণধর্মী জীবন ছড়িয়ে রেখেছেন তার কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, 
গানে, চিঠিপত্রে, ছিন্নপত্রে, আত্মপরিচয়ে, ভায়াবিতে, ও চিত্র কলায় এবং বনু কৰি 
তার মর্মার্থ ও শবগত অর্থ তিনি নিজেই গ্রচ্ছন্নভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন তার 
কবিতায় ও সাহিত্যে এমন কি নিজের চরিজ্র যৌবনের রবীন্দ্রনাথ) বিশেষণ করে 
নিজেই ফোটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায়, ছিন্নপত্রে, আত্মপরিচয়ে ও 
ডয়াবি ছুটিতে । আবার নিজের জীবনকে খত অহ্ুসাবে বিভক্ত করে তাঁর জীবন 
কাহিনীও প্রকাশ করেছেন, এবং ছূর্লভ মৃদর্তের ম্মতিগুলি কবির চিত্তপটে ধৰে 
রেখে উপন্যাসে ও বনু কবিতায় লিখে রেখে গেছেন. বিশেষভাবে ক্ষণিকা 
কাব্যগ্রস্থখানি বুচনা করেছেন কবির বর্তমানের (শিলাইদহ ১৩৭) প্রতি 
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“নিমেষের" কাহিনী দিয়ে এবং ধ্বনির জগতে (বিরহ ও আনন্দধনি) শিশ্পী কবি 
সুত্র করেছেন প্রথম, যৌবনের ভাব কল্পনার অসম্প্ণ মানসীকে (গাজীপুর 
১৮৮৮) । 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির পঠন পদ্ধতিরও নিদেশ দেওয়া আছে আত্ম- 
পরিচয়ে ও কবির বিভিন্ন লেখাতে । মংপুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--'আপা ততঃ 
একটা বইয়ের মধ্যে যে কবিতাগুলি টুকরে৷ টুকরো। বিচ্ছিন্ন মনে হয়, তার মধ্যেও 
এমন একটা যোগ আছে, যর্দি দেখবার চেষ্টা কবা বাম হলে দৃ্টি পড়ে।” 
কবির একই উক্তি প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) ভূমিকাতেও উল্লেখ 
রেছেন--'অনেক সময কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অনম্পুণ বলিয়। 
প্রতিভাত হষ, কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে শ্ষটতর 
হইয়! দে] দেয়, লেখকেব মর্মকথাটি পাঠকের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয। 
উঠে। একবার লেখকেব সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহত্ভাবে পরিচয় হুইয়া 
গেলে তখন প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহান সমস্ত বক্তবা বিষষটিকে সম্পূর্ণরূপে 
পাঠকের নিকট উপস্থ্ি করিতে পারে।, কবি আত্মপরিচয়ে (১০৭ পৃষ্ঠা ) 
নিজের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন--“কোন গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্‌ 
কবিতা ভালো! কোনট। মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সম[লোচকের 
কাজ নহে। তাহাব সমন্ত কাব্যের ভিতর দিয় বিশ্ব কোন বাণীরূপে 
আপনাকে প্রকাশ কবিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য । কৰিকে উপলক্ষ 
করিয়! বীণাঁপানি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্‌ আকারে 
ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয় । আবার নিজে কবিতা 
লেখার ধারার কথাও প্রকাশ করেছেন আত্মপরিচয়ে_-“আমার ন্ুধীর্ধকালের 
কবিত। লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎথ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পই দেখিতে 
পাই_-এ একটা ব্যাপ।র, যাহার উপরে আমার কোনে! কর্তত্ব ছিল না। যখন 
লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্ত আজ জানি 
কথাটা সত্য নহে। কাবণ, সেই খণ্ড কৰিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের 
তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নীই--সেই তাৎপর্ধটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। 
এইরূপ পরিণাম না জানিয়। আমি একটির সহি্ন একটি কবিতা যোজনা করিয়! 
আসিয়াছি - তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুত্র অর্থ কল্পন। করিয়াঞিলাম, আজ সমগ্রের 
সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া! একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য 
তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়' প্রবাহিত হইয়া! আসিধাছিল |, 
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রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ভিগুলিকে অন্চসরণ করে, তীর টুকরো টুকরো! বিচ্ছিন্ন 
কবিতাগুলিকে একত্রিত করে, তাকে সাজিয়ে শ্রেণী বিস্তাস করে) অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় কবি মনের গতি প্রকৃতির (উখাঁন-পতনের) দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতা- 
গুলির মমার্থ বুঝতে চেষ্ট| করেছি । কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে বয়সাহছসারে 
কৰির কবিতাগুলিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, :বিশেষভাবে শেষ ঘৌবনের ক্ষণিকা 
পর্ব পর্ধস্ত। এই জন্য কবি-মনের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে, কবিতা রচনার স্থান, কাল 
পরিবেশ এই তিনটি প্রধ।ন উপাদানের প্রয়োজন । কবি যে স্থানে, যে বয়সে 
কবিতা ও অন্ান্য সাঁহিতা রচনা করেছেন, সেই স্থানে যে পরিবেশে বাস করতেন, 
সেই পরিবেশের প্রভাব এবং সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্তের বিশেষত্বগ্চলি ও বয়সা- 
ছসারে সেই সযয়কার কবি মনের গতি প্রকৃতি, এবং দেশ ও কালেব প্রভাব সবই 
তাঁর কবিতায় জীবনম্থতি, ছিন্নপত্র, ডায়রি, চিঠিপত্র এবং সহিত্যে প্রকাশ কবে- 
ছেন। কবির জীবন ও কাব্যের বিশেষ বিশেষ পর্বের সঙ্গে বয়সাছসারে কবির 
ভৌগোলিক অবস্থান ও জড়িত রয়েছে, এবং এটাকেই “রাবীন্দ্রিক ভূগোল? নামে 
অভিহিত কর| যাঁয়। আবার কবির শৈশব কৈশোর ও নব যৌবনের লেখ! কাব্য- 
গ্রন্থ গুলির মধ্যে কবি-মনের তারতম্যগুলিও বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ 
কবির জীবন ও কাবোর প্রথম পর্বে, যৌবন অমাগমের দরুণ কবি-মন যে ভাবে 
পরিবতিত হচ্ছে, সেই ভাঁবগুলি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় ধরে রেখেছেন। 
বিশেষভাবে কবির শৈশব-কৈশোবের বয়ঃসদ্ধিকালের লেখা সন্ধ্যাসংগীতে, 
কৈশোর যৌবনের বসঃসদ্ষিকীলের লেখ! ছবি ও গানে এবং নব যৌবনের লেখা 
কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধো সন্ধ্যাসংগীতে রয়েছে 
কবির বয়:সদ্ষিকালের অস্তর বহস্তের বিষাদ ও বেদনা । ছবি ও গানে “বানর 
প্রেম” ও “জাগ্রত স্বপ্নে মধ্যে অনাগত 'কে” কবিতায় রয়েছে “বাতায়ন বাশী* 
কবিব দূরের বধূর “নুখন্বপ্ৰ ও রহস্তময় যৌবনের স্থায়ী আগমন। আৰ 
কড়ি ও কোমলে বয়েছে কবির নব যৌবনের “যৌবন স্বপ্ন” ও 'গীতোচ্ছাসের, 
মধ্য দিয়ে 'ক্ষণিক মিলনের” আনন্দ বেদনার কাহিনী, যা" তিনি নিজের 
গ্ীতিকাব্ লিখে গেছেন । কবির মনস্তত্বমূলক কবিতা এব” অভিজ্ঞতালন্ধ কাহিনী 
ও কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি, একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত 
হয়ে তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং কবির 


জীবনের একটি পর্বের সঙ্গে আরেকটি পর্ব যুক্ত হয়ে “রবীন্দ্রনাথের নিজেরই 
অপ্রকাশিত জীবনের কাহিনী রচিত হয়েছে। 
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রবীন্দ্রনাথের জীবনের ও কাব্যের কেন্দ্র বি্ুতে রয়েছে প্রেম । এই প্রেমই 
কবিকে শেষ যৌবনে বৈরাগোব দিকে টেনে নিয়ে গেল-_“কিস্ত সমস্তের সঙ্গে 
সঙ্গেই এমন কিছু থাঁক! চাই, যাঁর ইঙ্কিত ঞ্ুবের দিকে, সেই টৈরাগোর দিকে যা 
অগ্রাগকেই বীর্ধবান ও বিশুদ্ধ করে” (আত্মপরিচয় ২১৫ পৃষ্ঠা)। কবি শৈশবে 
প্রেমকে খঁজেছিলেন প্ররুতির মধ্যে মানবীর মধ্যে, যৌবনে খু'জেছিলেন দেহের 
ও রূপের মধ্যে (কড়ি ও কোমল) । এই রূপ ও দ্বেহের মধ্যে প্রেমকে খুঁজে না 
পেয়ে ধ্যানের” (মানসী) মাধ্যমে খুজতে চেষ্টা করলেন। কবির এই সংশযাকুল 
প্রেমই (সংশয়ের আবেগ-মানসী) অস্তঘ্রন্ঘ ও “ছুঃসময়ে'র মধ্যে 'ক্ষণিকা'তে 
কল্যাণরূপে দেখা দিল। প্রেমের এই কল্যাণরূপেকে সম্পূর্ণভাবে উপলদ্ধি করবার 
পরই কবির আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ “নৈব্” কাব্যগ্রন্থ, যা” কলাণ ধর্মী রূপ 
নিয়ে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশের” মধ্যে নিহিত। শেষ যৌবনে মৃত্যুর মধো 
প্রেমের এই সত্যরূপ ও কল্যাণরূপকে উপলদ্ধি করে কবির জীবনে অসীমের 
আবির্ভাব হল-_'ছুঃখবিপদ্দ-বিরোধ মৃতার বেশে অসীমের আবির্ভাব '--ক্ষণিকার 
পরবর্তাঁ কাব্যগ্রস্থে এরই প্রকাশ । কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে প্রেমের এই 
কল্াণ রূপ ও অলীমের প্রকাশ রয়েছে । অর্থাৎ কবির সংশয়াকুল প্রেম ভাব 
কল্পনার অসম্পন্ণ "মানসী” থেকে (ভাব) প্রেমের কল্যাণ রূপ নিয়ে কল্যাণী 
নারী (রূপ) 'ক্ষণিকা*়্ পরিণত হছল। কবির এই কল্যাণধমী প্রেম মৃত্যুর মধ্য 
দিয়ে অরূপ নাবী অধবাকে (অব্বপ) সৃষ্টি করে (বলাকা ১৯১৪) মৈত্রী ও 
মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের দিকে প্রসারিত । এই ভাবেই কবি *শেষ 
সাতাশের' (পুরবী-১৯২৪) মহামানব বিশপ্রেমিক ও প্রেমিক ববীন্দ্রনাথে পরিণত 
হয়ে সীমার মধ্যে অপীমকে খুঁজে পেলেন। কবির জীবনে এই একটি মাত্রই 
পাঁল। যার প্রথম স্চনা ১৮০ ৩ খুষ্টাবে “প্রকৃতির প্রতিশোধ” নাট্য কাবো । এই 


নাট্য কাব্যে কবি নিজেরই জীবন নাট্যের ও কাব্যনাট্যের ভূমিকা রচনা! করলেন 
(আত্মপরিচয় ১৭৮ পষ্ঠা)। 

বারে বারে অসীমেবে দেখেছি সীমার অন্তরালে । 

বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে, 

সেই স্ন্দরের রূপে 

সে সংগীতে অনির্বচনীয় । 

রবীন্দ্রনাথের কাঁবাগ্রন্থে বাল্য ও ষোঁবনের স্বতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কবিতায় পুনঃ 

পুনঃ প্রকাশ করেছেন। এর যে ভাবগুঘ্বি,তিনি “ভাষার অর্জলি'র জন্ত প্রকাশ 


( ঞ ) 


করতে পারেন নি মেই ভাবগুলি তিনি চিন্রকলায় প্রকাশ করেছেন। আমি 
চিত্রবল। এবং অতীত শ্বৃতি এই দুটি পৃথক লেখা সুত্রপঞ্ধীর সঙ্গে যুক্ত করে 
দিয়েছি। 

যিনি এই গ্রস্থখানি নামকরণে অলঙ্কৃত করলেন এবং ধার পরামর্শ ও প্রভূত 
সাহাযোর জন্য এই বই প্রকাশিত হল ভ্ীকে আমাব অমীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা 
জানাচ্ছি। অধ্যাপক সোধেন্দ্রনাথ বন্ধ মহাশযের সাহাধ্য না পেলে আমার পক্ষে 
এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। অধ্যাপক শচীনন্দন সিংহ, শ্রীমসিত চক্রবতী 
ও শ্রীযুক1 নন্দরানী চৌধুরী মহাশয়ার কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য 
পেয়েছি তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে ববীন্দ্র সাহিত্যের যাব! 
ধারক ও বাহক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ড: নীহারগচন বায়, অধ্যাপক 
জগদীশ ভট্রাচার্ধ ও হুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যাধ তাঁদের অনুলা সময় নষ্ট করে 
আমার মতো অনভিজ্ঞ! লেখিকার ছোটে! লেখাটি (ক্ষণিক! অংশটি) পড়েছেন, 
ভুলক্রটি দেখিয়েছেন কোথাও কোথ।ও মত পার্থক্য মবেও উৎসাহ দিয়েছেন। 
সাদের প্রত্যেককে আমাব অন্তবের শ্রদ্ধ! ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 


ববীন্দ্রনাথের কাবাগ্রন্থে বিভিন্ন চরিত্রের বু নারীকে পাওয়া যায়। তাদের 
রূপ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি নানাভাবে বূপায়িত করে নারী এবং নারী- 
চরিত্র হ্্টি করেছেন । তাই তার কাব্যে প্রত্যেকটি নারীই তাদ্দের আপন চবিত্রগত 
বৈশিষ্ট্ে সমুজ্জল ও স্বতক্লী। কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি তাদের 
উদ্দেস্টে লিখেছেন সেই কবিতাগুলির মাধামেই তাঁদের বিভিন্ন চারিত্রিক সৌন্দ্য 
ফুটে উঠেছে $ এবং কবির সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের ধারাঁও প্রকাশিত । ববীন্দ্র 
জীবনীতে নারীর প্রভাব অত্যধিক, কারণ এদের প্রেরণাই কৰিকে উদ্দীপিত করে 
পূর্ণ বিকাশেব দিকে নিয়ে গিয়েছিল ৷ তাই কৰি এই প্রেরণাদীত্রী নারীদের বশ 
এবং চারিত্রিক গ্রণগুলি নানাভাবে ফু'টয়ে তুলে তাদের পরিচয় নিয়ে, নিজেরাই 
জীবন কাহিনী রচন! করেছেন । এবং এই নারীদের বিশেষ বিশেষ দানের কথ। 
স্মবণ করেছেন--“কে সামনে এল, কে পেছনে রইল সেট! সামান্ত । অপামান্ 
সেইটাই যেট] তাঁর দান, কি উপায়ে দিল তা নয়-কি দিল, ( মংপুতে 
ববীন্দ্রনাথ)। 

কবির জীবনে পাঁচজন নারীর বিপুল অবদান আছে, এবং এদেরই 
প্রেরণা কবিকে কাবো, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় ও কল্যাণকষে উদ্দীপিত 
করে শেষ সাতাঁশের মহামানব রবীন্দ্রনাথে পরিবর্তিত করে দিল। তাই কবির 
কাবাগ্রস্থে একদিকে রয়েছে এই বিচিত্ররূপিণী, আকাশচারিণী, অসামান্য বিদুষী 
নারীদের কাহিনী, আবার অন্তদিকে রয়েছে একাকিনী ভূতলবাসিনী অগৌরবা 
কলাণী নারীর কাহিনী, এই দুই ধারার প্রবাহ নিয়েই কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পুর্ণ 
হযেছে। চিত্রার ভূমিকায় আছে, “বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার 
প্রকাশ সে একা । এই ছুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জগতে বিচিত্র- 
রূপিণী আর অন্তরে একা'কিনী কবির কাছে এই ছুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে 
নিয়ে ধরণী যেমন সত্য | তাই কবি গছ্ভে পদ্চে এবং জীবনে বহু বিচিত্ররূপিণী 
নারীর কথা বাক্ত করে কাব্যগ্রস্থে উজ্জ্রলভাবে বর্ণন। দিয়েছেন । এই বিচিত্রবূপিণী 
নারীরাই ছিলেন কবির আকাশ, ধার্দের কবির ভালে! লেগেছিল (পশ্চিম-যাত্রীর 
ডায়ারি ৫৭৭, পৃষ্ঠ! শেষ সঞ্চক পয়াতাল্িশ সংখ্যক), এবং যাদের বহু সমাদর করে 


২ কবি কব্যে নেপথাচাবিণী 


বরণ করে নিয়েছিলেন (ব্লাক! বিয়াল্লিশ সংখ্যক) । আবার ধীর স্থির একাকিনী 
অন্তরবামিনী, যিনি অশরীরী নারীরূপে মলিন বেশে প্রচ্ছন্ন” প্রেচ্ছন্ন__খেয়! 
কাব্যগ্রস্থ--বলাক1-কাব্য-পরিক্রমা, ক্ষিতি মোহন সেন ১০৪, ১'৫ পৃষ্ঠা) হয়ে 
রয়েছেন, সেই অগৌববা কল্যাণী নারীর কও তীর কাব্যে প্রকাশিত । তিনিই 
কবির ভূতল, ধাঁকে কৰি ভালে।বেসেছিলেন, এবং ধাকে সমাদর করেন নি 
(বলাক। ৪২ সংখ্যক) কবির কাছে দুইই শত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী 
যেমন সত্য)। 


কবির জীবনের এক*এক পর্যায়ের সঙ্গে এক একটি খতুর আধিপত্য 
রয়েছে । এবং বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও বিভিন্ন নারী (কাব্য লক্ষ্মী) সেই বিশেষ বিশেষ 
খতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির জীবনকে ও কাব্যকে প্রভাবান্বিত করে সেই 
সময়ের প্রেরণা ত্রী ও কাব্যলবাক্মীপে নিরূপিত হয়েছেন। কবির জীবনে ও 
কাবো সে সময়ে ও যে খতুতে এই প্রেরণাদত্রী নাবীদের আগমন কবি সেই খতু 
অন্থসারে নামকরণ করে তাদের প্রিয় দিয়েছেন । এবং এই বিভিন্ন খতুর 
নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির জীবনের ও কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ের কথ! 
প্রকাশিত । কবিব জীবন ছুই প্রধ।ন খতুতে বিভক্ত-_শৈশবের বর্ষ।কাল,_-বনফুল 
থেকে ছবি ও গ'ন, এবং যৌবনের শবৎকাল--কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্ | 


কবি জীবনম্থৃতিতে শৈশবেব বর্ষা ও যৌবনের শবৎকাল সম্বন্ধে মস্তবা 
করেছেন-__'সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শবতেব মধ্যে একটা 
প্রতেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ধাব দ্রিনে বাহিবেব প্ররুতিই অত্যন্ত নিবিভ 
হইয়া আমাকে ঘিরিয় ঈাড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাঁজনা- 
বাগ লইয়া মহামমাবোহে আমাকে সঙ্গগ।ন করিয়াছে । আব, এই শবৎকালের 
মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মাস্থষেব। মেঘরৌদ্রের লীলাকে 
পশ্চাতে বাখিয়! সুখছুঃখেব আন্দোলন মর্জবিত হইয়। উঠিতেছে, নীল আকাশের 
উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের 
সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাত্খাবেগ নিশ্বমিত হইয়া বহিতেছে।' 


কবির এই ছুই প্রধান খতুব মধ্যে কাব্যলক্ীর (তিনজন কাঁব্যলক্ষ্ী ও 
একজন প্রেবণাপদাত্রী ) আবিভাব হফ্ত্েল, সেই নারীদের বিভিন্ন খতুর 
নামাহুসীবে সম্বোধন কবে, ভাব জীবন ও কাব্যকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত 
করেছেন কবি-.কাহিনী থেকে স্মরণ ১৩০৯। 


কবি ক।ব্যে নেপথ্যচ।বিণী ৩ 


কবি জীবনম্থতিতে নিজের জীবন কাব্যকে খতু অনুসারে বিভক্ত 


করেছেন । 

বর্যাকাল- কবির শৈশব--কবি কাহিনী থেকে ছবি ও গান | কৰির 
শৈশব থেকে নব যৌবনের হ্ুচন] পথস্ত বর্ধকাল রূপে নিরূপিত করেছেন 
(১৮৭৮স৮১৮৮৪) । 

বর্যাপর্যায়ের প্রথম পর্ব _কবির শৈশব । 

কাব্যলক্মী- আন্না তরখড় শশ্বাবণনিশি) । তার! দেখা দিয়েছিল কেউ ব! 
বনের ছায়ায়'__-কবির প্রথম প্রিয়া 'কৈশোঁবিকা" | 

কাব্য গ্রন্থ_-কৰি কাহিনী (১৮৭৮), ভগ্রহৃদয় (১৮৮২, নলিনী (.৮৮৪)। 


বষ? পর্যায়র (শষ পর্ব শৈশব ও কৈশোরের সঞ্চিকাল 
থেকে নব যৌবনেব সুচনা পর্ষন্ত। ধ্বাতায়নবাসী করবি । 

কাবালম্মী --কাদদ্বরী দেবী (হে পুরাতন সহচরী | “কেউ বা নদীর ধারে? 
--গঙ্গাব তীবে চন্দননগর) কবিব কাব্যসণ্ঈনী ও কাব্যের প্রেবণাদীত্রী ন'রী | 


কাব্যগ্রন্থ _ সন্ধা! সংগীত (১৮৮২), প্রভাত সংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান 
(১৮৮৪) । 


কবিত্র (ভীগগালিক অবস্ডান -চন্দননগবের গঙ্গারতীর | 
কবির সন্ধ)1 সংগীত কাব্য গ্রন্থখানির সঙ্গে যুক্ত । 


শরৎকাল- কবির 'ষীবন- কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেগ্ত। 
কবির নব যৌবন থেকে শেষ ঘৌবন পধন্ত শরৎকাল (১৮৮--১৯৯১)। 


শরৎ পযণায়ের প্রথম পর্ব কবির নব যৌবনের নব বসম্ত। 
আবম্ত বেলাকার সাতাশের 'কবি রবীন্দ্রনাথ" । 

কাব্যলক্ষমী_মৃণালিনী দেবী (শরৎ লক্ষমী)। “নূতন” (কড়ি ও কোমল) 
এবং বসস্তের নাবী, ধার আবির্ভাৰে আদিরসাত্মক কবিতার সুত্রপাত। 

কাব্যগ্রন্থ--কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০)। মুবোপধাক্রীর 
ভায়ারী (১৮৯), চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড এবং কবির ভৌগোলিক অবস্থান 
(গাজীপুর) মানসী কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত । 


এরৎ পরার ঘিতীয় পর্ব--পূণ যৌবন, কবির “বসন্ত 
দিন" । 


৪ কবি কাব্যে নেপথ্যচাবিণী 


প্রেরণাদাত্রী-ইন্দির! দেবী চৌধুরাণী (লয়ে তোমার পুষ্প পক্ষী--কবির 
স্েহভাঁজন নারী) সংগীতের প্রেরণাদাক্রী--ক্ষণিকার পূর্ববর্তা কাল পর্যস্ত সংগীতের 
তত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক । 

কাব্যগ্রস্থ--মোনার তরী (১৩০,), চিত্রা (১৩০২) | এই সময়ের মনোভাব 
কবি "ছিন্নপত্রে* বিশ্লেষণ করেছেন ৭ ডিসেম্বর ১০৯৪ | ছিন্নপত্র-_-১৮৯১--৯৫। 

শরৎ পযাায়র শেষ পর্ব-শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত বা 
অকাল বসস্তের ঘন বরষ! | 

কাব্যলক্ষমী_মৃণাঁলিনী দেবী (কল্যাণী নারী-নৃতন আঁখি)। “কেউ বা 
ঘরের কোপে'--গৃহলক্মী । কবিব মঙ্গলকর্মের প্রেরণাঁদাত্রী “পৃজারিণী নারী* | 
১৩০৭ বঙ্গান্দে কৰি শিলাইদহে কর্মযজ্জের 'উদ্‌্বোধন* করলেন । অধ্যাত্মিক 
সন্ভতার বিকাশ (নৈবেছ)। 

কাব্যগ্রন্থ__ক্ষণিক (১৯০০), নৈবেগ্ভ (১৯০১)। চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে ও 
পশ্চিম যাত্রীর ভায়াবিতে “ক্ষণিকার” বিশ্লেষণ বয়েছে ৫ অক্টোবর ১৯২৪, এবং 
পৃরবীতে “ক্ষণিকার' পরিচয় দিয়েছেন । 

শষ সাতাশর (শষ বসন্ত- পুব্রবী- শেষ সাতাশের নিঃসঙ্গ 
কবি মহামানব ভ্রবীন্দ্রনা থ--৫ অক্টোবর ১৯২৪, ১২ *ফেব্রু়াবী ১৯২৫ 
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি । 

প্রেরণাদাত্রী-_ভিক্ট রিয়া ওকাম্পো (তপন্থিনী নারী।। 'কেউ বা পখের 
বাকেশ-কবির বিদেশী ফুল ও চিত্রকলার প্রেরণাদাত্রী । 

কাব্যগ্রন্থ-_পূরবী (১৯২৪-_-২৫)। পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে পূরবীর 
কবিতা গুলি বিশ্লেষণ করে 'ক্ষণিকাঁর' পরিচয় দিয়েছেন (ক্ষণিক1--পুববী--৬ 
অক্টোবর ১৯২৪)। 

পৃরবী--অতীত বসান্তেব (কড়ি ও কোমল--ক্ষণিকা) শেষ বাগিণী (গান)। 


বর্ষাকাল-_ কবির শশব 


৪৮৭৮--১৮৮৪ 
“বাতায়নবাসী কবি”- (ছবি ও গানের ভূমিকা) 


কবির শৈশব থেকে যৌবনের প্রারস্ত পর্যন্ত (কশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধি 
কাল), এবং সেই সময়ের লেখা বনফুল থেকে ছবি ও গান কাৰাগ্রস্থ, 
বর্াখতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে । কবির বাল্যকালের এই বর্ষার দিনে, বিশ্বপ্রকৃতির 
সঙ্গে একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। কবি বাল্যকাঁলের জীবন সম্বন্ধে 
জীবনস্তিতে লিখেছেন-__-“জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক একটি খতু আধিপত্য 
গ্রহণ করিয়া থাকে । বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়! দেখি তখন সকলের 
চেয়ে স্প্ই করিয়া মনে পড়ে তধনক।ব বর্ধার দিনগুলি । বাতাসের বেগে জলের 
ছাঁটে বারান্দা! একেবারে ভাদিয়। য|ইতেছে, সারি সাবি ঘরের সমস্ত দরজ। বন্ধ 
হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া 
ভাজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙ্গিয়৷ “আসিতেছে, "মামি বিনা কারণে দীর্ঘ 
বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়। বেড়াইতেছি।? 

বষাপর্যার়ের প্রথম পর্ব-_ 
কাব)লক্ষ্যী-_'এসে। আমার শ্রাবণ নিশি । 

রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের বহু রচনার প্রেরণাস্বূপ! ছিলেন আন্ন! 
তরখড়। কৰি এর নাম দেন 'নিলিনী”। কবিপ কাব্যগ্রন্থের প্রথম যুগে, 
অপরিণত মনের প্রদোষালোকের প্রথম স্তবের প্রথম পর্বে, কল্পনাগ্রবণ ও 
আবেগপ্রবণ কবির জীবনে যে ৫ঠকশোরিকার আগমণ হয়েছিল, সেই প্রথমা 
প্রিয়ার উদ্দেশ্টে লিখেছেন কবি-কাহিনী, ভগ্রহদয়, নলিনী, মায়ার খেলা প্রভৃতি 
কাব্যগ্রন্থ এবং বু গান, আর পরবতীকালের কবিতা লিখেছেন আমি-হারা, 
উপহার, ম্মতিপ্রতিমা, কিশোর প্রেম, কনি ও কৈশোরিকা। কবি-কাহিনী, 
ভগ্নহদয়, নলিনী, মায়ার খেলাব বিষয়বস্ত প্রায় একই ধরণের । নায়ক যে শাস্ত 
ভালোবান! প্রথম জীবনে তার বাল্যপঙ্গিনীর কাছে পেয়েছিলেন সেই 
ভালোবাসার মর্ধীদা বুঝতে না পেরে অন্ত এক লীলাময়ী ও ছলনাময়ী নারীর 
রূপে মোহিত হযে সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুনরায় সেই বালাসঙ্গিণীর কাছে 
ফিবে আসেন ৷ কৰি প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন-- 


আগে একদিন কৰি মুগ্ধ প্রকৃতির রূপে 
অরণো অরণো একা করিত ভ্রমণ, 
এখন দুজনে মিলি ভ্রমিয়] বেড়ায় সেথা 
ছুই জন প্রকৃতির বালক বালিক!। 
ক.কা, ২ 


৮ কবি কাব্যে নেপথ্যচারিণী 


সুদুর কানন তলে কবিরে লইয়! যেত 
নলিনী, মে যে এক বনেরি দেবতা । 


কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম যুগের প্রথম পর্বে প্রকৃতির বালক বালিকার মতোই কৰি 
ও কবির প্রথম! প্রিয়াকে নিয়ে কল্পিত কাব্য কাহিনী রচিত হয়েছে। এবং 
বনফ্কুল ও কৰি কাহিনী কাব্যগ্রন্থে কবিতাকে মোহিনী কল্পনে ! শুন কল্পনা বালা” 
বলে সম্বোধন করেছেন। আবার বধ! পর্যায়ের শেষ পর্বে সন্ধ্যা সংগীতে, কৰির 
প্রথম যৌবন সমাগমেব দরুণ, ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরে নিজের মধ্যেই নিজের যে 
আবর্তন ও যুদ্ধ স্থুরু হয়েছিল, সেই অন্তছন্বের মধ্যে কবি শৈশবের প্রথম! প্রিয়া 
পুরাতন সথীকে কবির শুন্য হৃদয়ের মধ্যে আহ্বান করে নিলেন। এবং তার 
মম তির মন্দিরখানি উজ্জল করে অতীতের সেই কল্পনা জগতের পুরাতন বিশ্বকে 
পুরনায় ফিরে পেতে চাইলেন 'আমি হার!” ও "উপহার" কবিতায়। আর 
নবযৌবনের নববলত্তের কুচনায় “ছবি ও গানে” শৈশবের ম্মূতিময়ী মায়া ম্মুূতি- 
প্রতিমা” বাল্য সঙ্গিণী কবির শুন্ঠ হৃদয়ে আসন পাতেন। 

জীবনম্ম(তিতে “কৰি কাহিনী" বিষয়ে মন্তব্য রয়েছে--“যে"-ৰয়সে লেখক 
জগতের আর সমস্তকে তেমন কবিয়া দেখেন নাই, কেৰল নিজের অপরিষ্ফুটতার 
ছায়ামৃত্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা! সেই বয়সের লেখা । সেই 
জন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে--লেখক 
আপনাকে যাহা বলিয়। মনে করিতে ও ঘোষণ। করিতে ইচ্ছ1 করে, ইহা তাহাই, 
(জীবনন্মূতি)। আবার নিজের বাল্য রচনা! বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিপিবদ্ধ 
করেন--'বাহ! লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লঙ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু 
তথন মনের মধ্যে ষে একট] উৎসাহের বিস্ফীর লঞ্চাবিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই 
তাহার মূল্য সামান্ত নহে । সে কালট। তে] ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস 
করিবার, আশ! কৰিবার, উল্লাস কৰিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই 
ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জলিয়! থাকে, তবে যাহা ছাই 
হইবার তাহ! ছাহ হইয়া! যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহ ইহজীবনে 
কখনোই ব্যথ হইবে না।, 


তাই পরবর্তীকালের লেখা “কৈশোরিক।” (বীথিকা) কবিতাটিতে কৰি 
নিজের জীবনের প্রথম প্রণয় কাহিপীর কথা প্রকাশ করেছেন । এই কবিতাটিতে 
কবি প্রথম। প্রিক্মাকে কৈশোর জীবনের আনন্দের মধ্যে তার কাব্যতরণীতে 
আহ্বান করে কাব্যলক্্ীরূপে বরণ করে নিলেন-- 
আম কহিলাম, “তোমাতে আমাতে চলো, 
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তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো,__ 
নৌকা রয়েছে ঘাটে ।* 


এই কৈশোরবিকাই কবির প্রথম। প্রিয় ও প্রথম! কাব্যলক্্মী ধার জ্রথম পদাপনে 
কবির আনন্দময় কৈশোর জীবনের কাব্যতরণী পূর্ণ হয়। 
পেলব প্রাণের প্রথম পসবর। নিয়ে 
সে তরণী--, পরবে পা] ফেলেছ তুমি প্রিয়ে, 
পাশাপাশি সেথ। খেয়েছি ঢেউয়ের দোল! । 
কখনে। 71 কথ! কয়েছিলে কানে কানে, 
কখনে। বা মুখে ছলোছলো ছুনয়ানে 
চেয়েছিলে ভাষা ভোল]। 
কৰির শেষ যৌবনে অকাল বসস্তের আগমনে (১৩৯৭) ক্ষণিকায়, যৌবনের হিসাব- 
নিকাশ্র জন্গ অতীত কৈশোরের প্রথমা প্রিয়াকে “অনবসর* কবিতায় পরিহাস 


ছলে আহ্বান করে তার উদ্দেশে লখলেন_-“এসো। আমার শ্রাবণ নিশি-_তুমি 
এসো! ।” 


কা ৭) গ্র্থ-- 

কাবি কাহিনী--তারতীতে মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশিত কাব্য 
গ্রন্থ । বয়স ফোল। 

ভগ্রম্তদয্-_বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকট 
দেশে ছ্িবিয়! আসিয়। ইহ সমাধা করি । ভগ্মহদয় যখন আরম্ভ করেছিলেম তখন 
আমার বয়স আঠারো |” 

কৰির বাল্যকালের এই বর্ষা পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থের প্রথম পর্ব সন্ন্ধে 
জীবনম্থতিতে আছে, "আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ 
বছর পর্যস্ত এই যে একটা! সময় গিয়াছে ইহা৷ একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। 
যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হুইয়। যায় নাই, তখনকার 
সেই প্রথম পক্কস্তবের উপর বৃহদায়তন অদ্তুত-আকার উভচর জস্তনকল 
আদ্দিকালের শাখা সম্পদ্দহীন অবরণে।র মধ্যে সঞ্চরণ করিয়! ফিবিত। অপরিণত 
মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলো। সেইরূপ পরিম[ণ বহিভূতি অদ্ভুতমূতি ধারণ 
করিয়! একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। 
তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনাব লক্ষ্যকেও জানে না। তাহার! 


নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়। পরদদে পর্দে আর-একট1কিছুকে নকল করিতে 
থাকে ।, 
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বর্ষা পর্যায়ের (শষ পর্ব 
ঘুবোপ-প্রবামীর পত্র থেকে ছবি ও গান (১৮৭৮*১৮৮৪)। 
কাব)লঙ্ষমী--“ছে পুরাতন সহচরী | 
কবির শৈশব থেকে কৈশোর যৌবনের সপ্ষি:কালে পর্যস্ত যে “দ্মেহময়ী* 
ককরুণাময়ী (ছবি ও গাঁন) ও অনামান্তা বিদূষী নারী শৈশবের অনাদৃত কবিকে, 
নিজেব স্সেহ-মমত! ও ভালোবাসা দ্িযে কবির জীবনকে আনন্দে অভিষিক্ত 
করেছিলেন ; কৈশোর জীবনের কাব্যতরণীকে ঠেলে দিয়েছিলেন পূর্ণতার লক্ষ্যে-_ 
তিনিই কবির নূতন বৌঠান কাদশ্বরী দেবী । জীবনের শেধ পর্বে পৌছেও কৰি 
চিত্ত এই নারীকে ঘিরে আলোড়িত হয় । বার বার স্পষ্টভঙ্গিতে বহু কবিতায় ও 
গাঁনে প্রকাশিত । খহু কাব্যগ্রন্থেব উৎসর্গপত্র তাৰ সাক্ষী । তবু তার স্ততিচারণ 
যেন শেষ হয় না। এই নারীকে ঘিবেই কবির শৈশব ও প্রথম যৌবন পর্যস্ত 
কবিব জীবন পরিক্রমা ও কাবা পরিক্রমা এবং তিনিই ছিলেন সে প্রভাতের 
(কৰিব শৈশবের প্রাতে), বর্ষ। পর্যায়ের প্রধান। কাব্যলম্ম্রী। 
সে-প্রভাতে তুমিই তে। ছিলে 
এ বিশ্বের বাণী মুক্তিমতী । (ছবি)। 
এই নাবীরু প্রেবণ।ই কৰির প্রথম যুগের সাহিত্য সাধনার উৎ্স-_ 
মোর চক্ষে এ নিখিলে 
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে 
রূপের তুলিক] ধরি রসের মুর্তি (ছবি)। 
আবার কবির বয়ঃসদ্ধিকালের লেখ! “ছৰি ও গান; কাব্যগ্রন্থে এই “ন্সেহময়ীঃ 


নারীর উদ্দেশ্যে রচিত--- 
ওই-যে তোমার কাছে সকলে দাড়ায়ে আছে 

ওর। মোর আপনার লোক, 

ওরাও আমারি মতো! তোর তেহে আছে বত 
জুই বেল! বকুল অশোক । 

বড়ে! সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি তিরে 
কাননে ফুলের সাথে মিশে 

নয়নকিরণে তার ছুলিবে পরাণ মোর, 
সুরাঁন ছুটিবে দিশে দশে । (স্সেহময়ী) 


এইসব কামনা ও আঁশ ম্বতির মান্দরে পরম ধনের মতো রক্ষিত হয় বলেই অনেক 
পরেও “চৈতালিতে* এই পুরাতন সহচরীর "স্মৃতি পুর্ণবার তপিত হয়_- 
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সে ছিল আরেক দিন এই তরী--* পরে 
কঠ তার পূর্ণ ছিল নুধাগীতিম্বরে । 
ছিল তার জাখি ছুটি ঘন পক্ম্মছায়, 
সজল মেঘের মতো ভরা ককুণায় । 
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত স্মখে, 
উচ্ছুসি উঠিত হাঁসি সবল কৌনকে। (ম্বৃতি)। 
কবির ন্মেহময়ী ককণীময়ঈ ও কৌতুকময়শ কাব্য সঙ্গিনীও কাবালম্ষ্ী খিনি কবিব 
প্রথম যুগের (আরেক দিন' কাব্াযতরণীতে (তরী __+ পরে) পদার্পন করেছিলেন 
এবং ধার জেছের ধারায় কবিকে অভিষিক্ত কবে বেখেছিলেন তীরই স্মেহলীলাঁর 
কথা "স্তি' রূপে চৈভালিতে ও ক্ষণিকায় (তথ।পি) প্রক্কাশ করেছেন । টৈশবে 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই নাবীর ন্মেহের কাঙাল, জীবনম্রন্মিতে কবি তা" উল্লেখ 
করে গেছেন। 'ভিনিই ছিলেন কবির কাব্যের প্রেবণীদাত্রী তাই কবির কাব্য 
রচনার মূলেও ছিলেন তিনি, আবাঁর শৈশবে মাতৃহীন বলককে কাছে টেনে নিয়ে- 
ছিলেন বলে জীবনের মূলেও ছিলেন তিনি। 
“তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে । 
কৰিব সঙ্গে কাদন্ববী দেবীর ভাৰগত ও চবিত্রগত মিল ছিল (জীবনন্থতি, ছবি), 
দুজনেই ছিলেন কবি । এই একটি মাত্র নারীর সঙ্গে ছিল তীঁব মিল । “মিলভাঙা? 
ও «শেষ সপ্তক ত্রিশ” সংখাক কবিতা কবি লিখেছেন, কবিব অসংখোর মধো এই 
একটি মাত্র নারীর সঙ্গে ছিল তীর ভাবগত ও চরিব্রগত মিল । ছুজনেই ছিলেন 
কবি, ষেন কবিতার ঘটি পদ । এই নারীর অকন্মাৎ মৃত্যুতে সেই মিল ভেঙে 
গেল--যেন বিশ্বকবি তীর কবিতার একটি মিলের পর্দ কৌতুক করে মুছে দিলেন । 
আবাঁর মিলভাঁঙা কবিতাঁয়ও সেই একই কথা লিখেছেন । কাঁদম্বরী দেবী 
এসেছিলেন কবির শৈশব জীবনে । 
মনের মধো তখনো 
অসংশয় হয় নি পাখির কাকলী, 
বনের মর্মর একবার জাগে 
একবার যায় মিলিয়ে । 
তিনি নিয়ে এসেছিলেন কবির জীবনের প্রথম বিস্ময় । তারপর বহুলোকের 
সংসারের মাঝখানে দুজনে মিলে যে কাব্য জগৎ সৃত্টি করেছিলেন তার মূল্য ছিল 
রচনায়। পাখি যেমন খড় কুটে! কুড়িয়ে এনে বাসা বাধে, সেই বকম ছোট 
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ছোট উড়ে আপ! ভাবন! দিয়ে দুজনে মিলে কাবা রচনা করতেন । শেষে একদিন 
এই কাবা জগৎ থেকে এই নারী জোড় ভেঙে মিলিয়ে গেলেন। কবিও চলে 
এসেছেন এই নারীর জান লীমাব বাইরে বনুদুবে। তিনি ষদ্দি আবার ফিরে 
আসেন তাঁর বাণী হবে খেলার ভেলা “খেপা জলের ঘূর্ণিপাকেঃ। কবির প্রথম 
যুগের কাঁব্যরচন।য় এই নাবীর সহাহগভূতি ও উত্সাহ ছিল প্রচুর এবং ছুজনের 
মনের মিল ছিল বলেই প্রক্কাশ পেয়েছে নৃতন গান, প্রথম স্যার আনন্দ । ইনিই 
কবির কিশোর বয়সের কাব্যতরণীকে ঠেলে দিয়েছিলেন বৃহত্তর জগতের দিকে 
তাই কৰির নামের সঙ্গে তার নাম থাকবে বীধা। 

কৰি এই নারীর কূপ চরিত্র এবং সমস্ত গুণগুলি এবং কবির জীবনের 
ৰাল্যকালের ঘটনাবলী তিনি জীবনম্মতি, ছেলেবেলা, ও কাঁব্যগ্রন্থে এবং বহু 
জনের কাছে অকুষ্টিত ভাবে প্রকাঁশ করে গেছেন । “কাঁচা আম? ও শ্যাম! কবিতায় 
কবি শৈশব জীবনের কাহিনী বাক্ত করেছেন এবং এই নারীর খণ কৃতজতার সঙ্গে 
ল্মরণ করেছেন । কৰি এই নারীর রূপ এবং চবিজ্র কাব্যের মাধ্যমে পরিক্ষার ভাবে 
নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন । তাই এই নারীকে কবিতার মাধামে খুঁজে নিতে 
খুব অন্তবিধ। হয় না, এমন কি যাতে আমরা সহজেই অন্য নারীদের থেকে 
আলাদা ভাবে খুঁজে নিতে পাবি সেই উদ্দেশ্যে কবির ছুটি কবিন্তা ছবি" ও 
সামা” বিশেষভাবে যেখানে তার রূপ ও চরিজ্রের বর্ণনা আছে সেটাই কবি স্পষ্ট 
ভাবে বলে গেছেন। 
ম্বত্যুর প্রথম আভিজ্ঞতা- উদত্রাস্তবূপ-জীবনস্মতি ১১৮* ১১৯, ১২৯ 
পৃষ্ঠা, ৰয়স ২৪ বৎসর । 

তোমার দ্বকুটি ভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত 


নমিল আঘাত। 
রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন, “আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহতা। 


করে মরেন শিশুকাঁল থেকে আমার জীবনে পূর্ণ নির্ভর ছিলেন, তিনি ।” তাঁর সেই 
মর্মীন্তিক ও আকন্মিক মৃত্তাই কৰির স্থৃকুমার ও অন্ুভূতিপ্রৰণ মনকে দিশ্বাহারা! 
করে দেয়, এবং তার মর্মান্তিক ও আকস্মিক মৃতার আঘাতের কথা কৰি কখনও 
ভোলেন নি, জীবনস্মতিতে ও বহু কবিতায় তার বর্ণনা দিয়েছেন _ 


ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে 
বিদরিল যে গিরি-শিখর 

বিশাল পর্বত কেটে, পাষাণ-হাঁয় ফেটে, 
প্রকাঁশিল যে ঘোর গহবর-__ 


কবি কাবো নেপথাচাৰিণী ১৩ 


এই অল্প বয়সের প্রথম মৃত্যুর আঘাঁত কবিকে অনেকট উদ্‌ভ্রাস্তের মত করে দিয়ে 
স্থায়ী শোকের বিরাট গহ্বর স্থা্টী করে দিল। এই নারীর মৃত্যুতে কিছুদিনের 
জন্য কবির বেশভৃষারও পরিধর্তন হয়েছিল । “কড়ি ৪ কোমলে' আছে, “তখন 
আমার বেশভুষার আবরণ ছি বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একট! 
পাতল! চাদর, তাপ খুটোয় বাধা ভোরবেলায় তোল! একমুঠো ব্লেফুল, পায়ে 
একজোড়া চটি । কবি শেষ সপ্তক ত্রিশ সংখ্যকে এই প্রেরণা স্বর্প1 নারীকে 
উদ্দেশ করেন-- 
চোখে ছিল 
একট! দিশাহার! ভয়ের চমক 
পাছে কেউ পালায় তাঁকে না বলে। 
তার ছুটি পায়ে ছিল ছিধা, 
ঠাহর পাষ নি 
কোন্থানে সীমা 
তার আডিনাতে । 
দেখা হল । 
সংসারের আনাগোনার পথেব পাশে 
আমার প্রতীক্ষা ছিল 
শুধু এ টুকু নিয়ে। 
তার পরে সে চলে গেছে। 
এই ছত্র কয়টি বুঝি কাদস্বরী-জীবনের এক গুঢ় বহস্তাকে উন্মোচন করতে সক্ষম । 
কাদস্বরী দেবীর মৃতযাশোক কবি জীবনস্ম তিতে, চিঠিপত্রে, কাব্য্রস্থে এবং 
লিপিকায় উল্লেখ করেছেন যদিও আলাদাভাবে মৃত্যুশোক জনিত [0 
হা50000110) জাতীয় কোন কাব্যগ্রন্থ রচনা! করেন নি। কবির শৈশব যৌবনের 
লেখ! এবং কাদঘ্বরী দেবীর স্মতি বিজড়িত “ছৰি ও গান” কাব্যগ্রন্থ পধস্ত 
কাদম্বরী দেবীকে উৎপর্গ করে গেছেন, এবং কি জীবনের এই পর্ধায়কে শৈশবের 
বর্যাখতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন 
আষঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধায় 
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে 
দেখতে পাই তুমি আছ 
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়! দিয়ে ঘেরা । 


১৪ কবি কাব নেপথ্যচাবিণী 


আবার “ছেলেবেলায় আছে, গগঙ্গার ধারে সেই স্থর দিয়ে মিনে করা এই বাদল- 
দিন আজও রয়ে গেছে আমার বধাগানের সিন্ুকটাতে |” এই মৃত্যুর ভিতর 
দিয়েই কৰি জগৎকে সম্পুর্ণ নুতনভাবে দেখলেন-_-“জগৎকে সম্পন্ণ করিয়া এবং 
সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে.দুরত্ের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া 
দিয়াছিল। আমি নিলিপ্ত হইয়া! দরীড়াইয়! মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর 
সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জাঁনিলাম, তাহ বড়ো মনোহর 1 কবির প্রথম 
গদ্গ্রস্থ ঘুরোপ প্রবাসীর পত্র এবং শৈশব সংগীত এই নারীর উদ্দেশ্তেই লিখেছেন, 
এবং এই নারীর মুতযুর পর তাঁকে ছয়খানি কাবাগ্রন্থ উৎসর্গ করে তার স্সেহের ও 
কাবোর খণশোধের প্রচেষ্টা লক্ষণীয় (ম্মরণ--সেঁজুতি) | 
শযাআা -(উজ্জল শ্বামল বর্ণ)। 
সুন্দর তৃমি বাধা রেখায়, 
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে (মিল ভাঙা-শ্ামলী)। 

কবি এই নাবীকে এবং তার রূপকে সৃষ্টি করেন নি, কাব্ণ এই বিদৃষী ও 
অসামান্া আধুনিক! নাবী তার আপন দেহের (বেখায়) সৌন্দর্যে ও রূপে 
অতুলনীয] ছিলেন । তাই কবি এই নারীকে ও তীর বূপকে কাবো যথাযথ 
ভাবেই বণনা দিয়েছেন । অমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের পরলোক 
চচ্চা'তেও কবি এই নারীকে আপন স্বরূপেই দেখতে চেষেছেন। কবি কাবা 
গ্রন্থে ধাকে সবচেয়ে বেশী উজ্জল ও স্পষ্টভাবে এঁকেছেন তিনি হলেন কবির 
নৃতন বৌঠান কাদন্বরী দেবী । (রূপ ও চরিত্র) । 

কাদন্বরী দেবীর রং উজ্জল শ্তামলবর্ণ, গলায় পলার হার কিংবা! সোনার 
হার। বড়ো বড়ো চোখ, চিকণ দেহ. ঘন পক্ষ্মছাষ (স্মতি-চৈতালি), সরস অধর 
(ভৈরবী গান), পরিহাস প্রিয়া, চঞ্চল ও কৌতুকময়ী (শ্যামা), কবির সঙ্গে 
স্বভাবের ও মনের মিল ছিল. দুজনেই কবি, কবিব অত্যন্ত চেনা নারী (শেষ সঞ্তক 
ত্রিশ), আবেগপ্রবণ ও আধুনিকা-_ 

আধুনিক। যারে বল তারে আমি চিনি যে 
কবি যশে তারি কাছে বাঁরো৷ আনা খণী ষে। 
কবি শেষ যৌবনে অকাল বসন্তের আগমনে, শৈশবের এই 'ম্মতি"কূপিণী পরিহাস 
প্রিয় পুরাতন সহচরীর উদ্দেশ্টে ক্ষণিকাঁর “অনবসর” কবিতায় স্মরণ করেন -_ 
ছেড়ে গেলে হে চঞ্চল 
হে পুরাতন সহচবী | 


কৰি কাব্যে নেপথাচািণী ১৫ 


অর্থাৎ কবির শেষ যৌবনে 'ম্থতি? ব্বপিণী পুরাতন সহচরীর বিদায় এবং “বাস্তবে”র 
'নূতন আখির" “আবির্ভাব । (আবির্ভাব_ক্ষণিক! ১,ই আষাঢ় ১৩০৭ শিলাই- 
দহ, তথাপি-_ক্ষণিকা)। ৃ 
কাব্য গ্রন্থ-_ 

সক্ধটা সক্সীত- সন্ধার মতোই বিষন্ন অন্তরের গান অথবা মন্ধ্যার 
মতোই আবৃত হৃদয় । হৃদয়-_অরণ্যের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার গান যা” তিনি 
শৈশব কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে লিখেছেন। 

স্ভান--তেতালার ছাদ ও ঘর, চন্দননগর ও দশ নম্বর সদর দ্্রীট 

যদিও কবির সেই সময় আনন্দ মুখরিত দিনগুলির মধ্যে কবির জীবনের 
আনন্দ উল্লাসের বাতা পাওয়া যায় € জীবনম্ম তি ), কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতের 
কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর বিপরীত ভাবের সাক্ষ্য দেয়। এতদিন কবি ঠৈশবের 
কাব্যগ্রস্থগুলিতে (কবি-কাহিনী, ভগ্রহদয়), প্রধানতঃ বিশবগ্ররুতির সঙ্গে কল্পনা 
মিশ্রিত বাইরেব উপাদান এবং প্রথম] প্রিয়াই কবিতাতে অবলদ্বিত হতো । 
সন্ধ্যানংগীতে এই প্রথম কবি মোড় ফিরলেন । নিজের যৌবন সমাগমের দরুণ 
অন্তরের বিষাদ ও বেদনার কথা প্রকাশ কবে নিজেরই অন্তব কাহিনীর মনস্তত্বমূলক 
কবিতার প্রথম স্থত্রপাত ঘটালেন তিনি । এবং সেই সঙ্গে কবিত্রাকে বধু" রূপে 
সম্বোধন করে সন্ধযাসংগীতে "গান আরম্ত' করলেন । সম্ধ্যাসংগী'তির কবিতাগুলির 
মধ্যে কবির যৌবন সমাগম জনিত কৰি-মনের পরিবর্তন বিষাদ ও বেদনা! এবং 
অন্তর যুদ্ধেব কথা বাক্ত করেছেন । “এমনি করিয়া দ্ুটো৷ একটা কবিতা লিখিতেই 
মনের মধো ভারি একট আনন্দের আবেগ আ'মিল, আমার সমস্ত অস্তঃকরণ 
বলিয়! উঠিল, বাচিয়া গেলাম যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই" 
(জীবনস্থতি ১২ পৃষ্ঠা)। এই কারণেই কবির কাঁবা লেখার ইতিহাসের মধ্যে 
সন্ধাসংগীতই প্রথম ম্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ যেখানে কবির নিজস্ব মনের গভীবে 
নিজেরই অন্তর বহন্তের সন্ধান পেলেন । “সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত 
হইতে চাহিয়।ছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্তের মধ্যে । সমস্ত জীবনের 
একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল 
না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন ছুঃন্বপ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে 
জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতবের সন্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত 
জটিলতাঁকে কাটাইয় নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে, অন্তরের 


১৬ কবি কাব্যে নেপখ্যচারিণী 


প্রকাশিত হয়েছে' (জীবনন্মতি পৃঃ ৯৮)। কৰির বাল্যকালের অর্থাৎ বর্ধার দিনে 
বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। সম্ধাসংগীতে যৌবনের 
প্রথম উন্মেষে কবির সঙ্গে ৰিশ্প্রকৃতির সেই সহজ যোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
কবি-মনের এই অনামঞ্ন্তর দরুণ কবির ব্যথিত হ্ৃদয়টাকে ঘিরে নিজের মধ্যেই 
নিজের যে আবর্তন ও যুদ্ধ স্থক হয়েছিল, সেই অন্তর প্রকৃতির যুদ্ধের ইতিহাসেরই 
প্রকাশ রয়েছে কবির 'আশার নৈরাশ্তট দিয়ে হৃদয়ের “গীতি ধ্বনি'তে? 'ছুখ- 
আবাহনের? মধ্যে শাস্তি গীতে", অসহা ভালোবাসার" 'হুলাহলে" এবং "পরাজয় 
সংগীতে"র মধ্য দিয়ে “সংগ্রাম সংগীতে" ও 'আমি-হারাতে”। কবির অন্তরের 
গভীরতম প্রদেশের এই ছুই শক্তির দ্বন্দের কথা এই কবিতাগুলিতে ভালোভাবে 
প্রকাশিত । কবি অসহথ ভালোবাসায় ব্যক্ত করেছেন-_ 

এমন কি কেহ নাই, বল মোরে বল আশা, 

মার্জনা করিবে মোর অতি--অতি ভালোবাসা ! 
আবখাব “হলাহল? কবিতায়__ 

প্রণয় অম্বত একি? এ ধে থোর হলাহল-_ 

হদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়] ধীরে ধীরে 

অবশ করিছে দেহ, শোণিত করিছে জল । 
কবি এই বিকৃত ভালো বাপার থেকে নিজেকে মৃক্ত করে জগৎকে আবার আপন 
স্বরূপে দেখতে চাইলেন-_ 

দূর করে! দূব করো বিকৃত এ ভালোবাসা 

জীবন্দাতিণী নহে এ যে গে! হ্থায় নাশা। 
সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি প্রপঙ্গে কবির মন্তবাই সম্ভবতঃ শেষ কথাটি উচ্চারণ 
করে, “মাছষের মধ্যে অবস্থাঁবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, 
অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মাহুস্য প্রকৃতিতে তাহা সত্য, স্ৃতরাং তাহার 
প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী কৰিয়া। এন্দপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বল 
হয় না, ভবে কি না মূল্য নাই তর্ক বলিয়! করা চলিতে পারে। কিন্তু, একেবারে 
নাই বলিলে কি অতত্যুক্তি হইবে না। কেননা, কাবোর ভিতর দিয়া মানুষ 
আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাঁশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো 
অবস্থার কোনো পরিচয় দি কোনো লেখায় বাক্ত হয় তবে সানুষ তাহাকে 
কুড়াইয়। রাখিয়া দেয়, ব্যক্ত ঘদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়! 
থাকে ।” 
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প্রভাত সংগীত- 
মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত সংগীতের কবিতাগুলিকে "নিক্রমণ নাম 
দেওয়া হয়েছে । নিস্তরমণ__বহির্গমন | অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহিমূথ উচ্ছাস, 
প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর মতই হদয়াবণা হইতে বাহিবেব বিশ্বে প্রথম আগমনের 
বার্তা । বাতের অন্ধকার দূর হয়ে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে পৃথিবী যেমন 
সুন্দর হয়ে দেখ] দেয়, তেমনি কবির হৃদয় ও বিষাদের আচ্ছাদন (বিকৃত ভালবাসা) 
থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল। প্রভাত সংগীতে 
কবি অস্তর গ্রক্কৃতির প্রথম বহিষূণ্থ উচ্ছাস দিয়ে নির্মল অন্তরের গান গাইলেন-- 
আজি এ প্রভাতে ববির কর 
কেমনে পশ্শিল প্রাণের পর, 
কেমনে পশিল গুহার জাধাবে 
প্রভাত-পাখির গ।ন। 
নাজানি কেনরে এতদিন পরে 


জাগিয়। উঠিল প্রাণ । 


কবি জীবনম্মতিতে লিখেছেন (১*৪পৃষ্ঠ1)--একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্বেষে 
হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিবের সঙ্গে জীবনের 
সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া! গেল। তখন বাথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া 
নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল ; চেতন। তখন আপনার ভিতবের 
দিকেই আবদ্ধ হইয়! রইল । এইবপে কগ্ন হদযটার আবদারে অন্তরের সঙ্গে 
বাহিরের ষে সামগ্রশ্তট। ভাতিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকায়টি 
হারাইলাম, সন্ধাসংগীতে তাহারই বেদন। ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে 
একদিন লেই কদ্ধ ছার জানি ন! কোন্‌ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঁডিযা গেল, তখন যাছাকে 
হারাইয়াছিলাঁম তাহাকে পাইলাম । শুধু পাইলাম তাহ! নে, বিচ্ছেদের 
ব্বধানের ভিতর ক্ষিয়া তাহার পূর্ণ তর পরিচয় পাইলাম । এইজন্য আমার শিশু- 
কালের বিশ্বকে প্রভাত সংগীতে ধখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি 
পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন (কবি কাহিনী) বিচ্ছেদ 
(সন্ধ্যাসংগীত) ও পুনর্সিলন (প্রভাত সংগীত) জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একট! 
পল! শেষ হুইয়! গেল ।, 
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ছবি ওএগান-_ বদির পুচনা | “বাতারনবাসী বয় 


সন্দিকার্জর কাবি__ 


কবির কৈশোর যৌবনের বর়ঃসন্ষিকালের লেখা । যৌবন আরম্তের প্রথম 
পর্য, বসস্তের সুচনা । 


স্ভান--'চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সাকুলর রৌভের একটি বাগানবাড়িতে আমবা 
তখন বাম করতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একট বস্তি ছিল। আমি 
অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া দেই লোকালয়ের দৃশ্ঠ 
দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেল! ও 
আনাগোন! দেখিতে আমার ভারি ভালে লাগিত--সে যেন আমার কাছে বিচিত্র 
গরের মত। হইত" (জীবনস্মূতি) | 


কবির কৈশোর যৌবনে বয়ঃ সন্ধিঃক1লে নব যেবনের স্থচনায় সংসারের 
নানান্‌ রূপের ছবিই কবির অন্তরের গন হয়ে 'ছৰি ও গানে" মূর্ত হয়। “সেইদিন 
নব যৌবনের নানান বঙের বাক্সটা নৃতন পাইয়। আপন মনে কেবলই রকম-বেরকম 
ছবি আকিবার চেষ্ট1 করিয়! দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশবছর বয়সের 
সঙ্গে এই ছবিগুলাকে আজ মিলাইয়৷ দেখিলে হয়তে৷ ইহাদের কাচা লাইন ও 
ঝাপস। রডের ভিতর দ্িয়াও একটা কিছু চেহারা খু'জিয় পাওয়া ধাইতে পাবে।” 
কবি "ছবি ও গান" কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন-_“এট বয়ঃসন্ষিকাঁলের লেখা, 
শৈশব যৌবন সবে মিলেছে । ভাষায় আছে ছেলেমাহুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর । 
ত্বার পূর্বেকার অবস্থায় একট। বেদন। ছিল অঙ্ছদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে 
আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে । কিছু আলো আধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট 
করে কিছু পায় না। ছবি একে তখন প্রত্তাক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে 
মনে, কিন্ত ছবি আকবার হাত তেরি হয় নি তো৷। কবি সংমাবের ভিতবে তখনও 
প্রবেশ করেন নি তখনও সে বাতায়নবাসী। দুর থেকে যার আভাস দেখে তার 
সঙ্গে নিজের মনের নেশা! মিলিয়ে দেঁয়।” এই বাতায়নবাসী বয়ঃসদ্ষিকাতলর 
কবি নিজের মনের নেশ। মিলিয়ে তাঁর দুরের বধূর ছবি এঁকে বসম্ভের ও নব 
যৌবনের সুচনা! করলেন “সখ স্বপ্না ও 'জাগ্রত স্বপ্নের মধ্যে অনাগত “কে? 
কবিতাটি লিখে । কবি এই সময়কার নিজের মনের অবস্থার কথ ব্ণন। দিয়েছেন 
প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে; *সখন্বপ্ ও 'জাগ্রত স্বপ্পের' 
কবিতার মধ্যে-_ 
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উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ, 

উদ্দাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ, 

হাতে লয়ে বাশি মুখে লয়ে হাসি 
_. ভ্রমিতেছি আনমনে । 

চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত, 

যৌবন কুস্থ্ম প্রাণে বিকশিত, 

কুন্থমের" পরে ফেলিব চবণ 

যৌবন মাধুরী ভরে 


চারি দিকে মোর মাধবী মালতী 
সৌরভে আকুল করে। 


কেহ কি আমারে চাহিবে ন।? 
কাছে এসে গান গাহিবে না? 
শিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে 
কবে না প্রাণের আশা ? 
চাদের আলোতে দখিন বাতাসে 
কুস্থমকাননে বাঁধি বাহুপাশে 
শরমে সোহাগে মৃদ্ব মধু হাসে 
জানাবে ন ভালোবাসা? 
আমার যৌবন কুন্থম কাননে 
ললিত চরণে বেড়াবে না? 
আমার প্রাণের লতিকা-বাধন 
চরণে তাহার জড়ারে না? 
আমার প্রাণের কুক্ম গাথিয়! 
কেহ পবিবে না গলে? 


তাই ভাবিতেছি আপনার মনে 
বসিয়া তরুর তলে। 


কবি বয়ঃসদ্ধিকালের পথম বয়সের বাতায়নে বনে যৌবনের প্রারম্ভে "জাগ্রত 
স্বপ্লের" ভাবনার মধে' তার দূরের বধৃব+ উত্তরীয়ের স্থগন্ধি হাওয়ার আভাস 
পেলেন, এবং এই সুগন্ধি হাওয়ার "স্থখ স্বপ্নের আভাম ও “জাগ্রত স্বপ্পের” 
মধ্য দ্দিয়ে বরধাপধীয়ের শেষ পবে, কবির ভালো লাগ্তক বা ন! লাগুক শ্থায়ী- 
ভাবে কবির জীবনে বহস্তময় যৌবনেব আবির্ভাব হল যা” কবির-- 
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বুকের ভিতরে ছুরির মতন, 
মনের মাঝারে বিষের মতন, 
রোগের মতন, শোকের ম'তন 
বব আমি অনিবার । (রাছর প্রেম)। 


প্রকৃতির প্রাতাশাথ-_ 

কবির জীবন নাট্যের শ্চনা। সীমার মধ্যে অপীমের মিলন সাধনের 
পাল! । স্থান--কাবোয়ার সমুদ্রতীর। কৰি জীবনম্মন্তে লিখেছেন (১০৯ 
পৃষ্ঠা), এই কাবোয়াবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ? নামক নাটা কাব্যটি লিখিয়াছিলাম । 
এই কাব্যের নায়ক সঙ্গ্যাসী সমস্ত স্সেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির 
উপরে জয়ী হইয়] একান্ত বিশুদ্ধভাৰে অনন্থকে উণলদ্ধি করিতে চাহিয়াছিল। 
অনন্ত যেন সৰ কিছুর বাইরে । অবশেষে একটি বালিক তাহাকে স্েহ পাশে বন্ধ 
করিয়। অনস্তের ধ্যান হহতে সংলাবে ফিরাহইয়া আনে ।, 

বিবাহ-পূর্ব কবি কল্পনার বালিকা-ব্ূপিণী সীমা ও সন্গ্যাপী বূশী অপীমের 
মিলন সাধনের ভাবরূপ কবির মনে প্রথম অস্কুবিত হয়েছিল প্রকৃতির প্রতিশোধ, 
নাট্য কাব্যে। এই নাট্য কাব্যে বালিকা-বূপিণী সীমার ভালোবাসার সঙ্গে 
সন্ন্যাসী বূপী অসীমের শুন্যতা মিলন সাধনের মধ্যেই জীবনের পূর্ণতার কথ। 
প্রকাশ করে নিজেরই জীবন নাট্যের ও কাব্য নাঁট্যের ভূমিকা রচনা করলেন । 
বালিকার ন্েহই সন্গ্যাসী অনন্তের ধ্যান থেকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। 
সংসারে এসে সন্যালীর এই উপলব্ধি হয়-_+হ্ুত্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই 
অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি । প্রেমের আলে যখনই পাই তখনই যেখানে 
চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য 
ও মানষের শ্মেহ প্রেম হুইই কৰিকে মুক্ধ করেছে, কিন্তু তিনি সেই মোহের ছারা 
বদ্ধ নন। কৰি আত্মপরিচয়ে লিখেছেন--“জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয় প্রিয়জনের 
মাধুধের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন আর কাহারও টানিবার 
ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, 
জগতের এই বূপের মধ্যেই সেই অপর্ূপকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি 
মুক্তির সাধনা বলি ।” কবির পরবস্তীকালের সমস্ত রচনার ভূমিকা] | ইহাই কবির 
জীবনে ও কাব্যে এই একটি মাত্র পালা, সীমার মধ্যে অলীমের মিলন সাধনের 
পালা । কবির কবিতাও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয় যাগ্প। 
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অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, 
লীম] চায় হতে অসীমের মাঝে হার] । 
প্রলয়ে সজনে না জানি এ কার যুক্তি, 
ভাব হতে বূপে অবিরাম যাওয়া-আস।, 
বন্ধ ফিরিছে খু'জিয়৷ আপন মুক্তি, 
মুক্তি মাগিছে বাধনের মাঝে বাসা । 
কবির প্রেমের একটি ধারায় রয়েছে বৈরাগোর ধার! (অসীম, সন্ন্যাসী 
সস্তা) যা” তাকে শেষ যৌবনে মঙ্গলকর্মের দিকে টেনে নিয়ে গেল। আর এক 
ধারায় প্য়েছে সীমার (নারী, স্মেহ, প্রেম, সত্তা) মধ্যে অমীমের (শুন্ততা 
সন্ন্যাসীসত্তা) মিলন সাধনের কথ1। সেই কথা কবি নানাভাবে নানা রূপে 
কবিতায় ও গানে প্রকাশ করেছেন। এই সংসারকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে 
তাব ক্থথ দুঃখ, আনন্দ বেদন৷ ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে অম্থতে, আনন্দে প্রেমে 
উত্তীর্ণ হবার কথাই কবি বার বার লিখেছেন। "আমি বালক বয়সে প্ররুতির 
প্রতিশোধ লিখিয়াছিলাম_-তখন আমি নিজে ভালে! করিয়া, বুঝিয়াছিলাম 
কিনা জানি না--কিন্ত তাহাতে এই কথ! ছিল ষে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, 
এই সংসারকে বিশ্বীম করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া এই প্রত্যক্ষকে 
শ্রদ্ধ।৷ করিয়। আমরা বথার্থভাবে অনস্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে 
অনস্তকোটি লোক ধাঁত্র। করিয়া বাহির হইয়াছে তাহ! হইতে লাফ দিয়! পড়িয়। 
সীতারের জোরে লমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে" (আত্মপরিচয় 
১৭৮ পৃঃ) । 
তাই কাবোয়ার হইতে ফিবিবার পথে আনন্দের সঙ্গে কবি হাদে গো 
নন্দরাণী* গানটি রচনা কবেন। এবং কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসাব কিছুকাল 
পরে ১২৯* সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে কবির বিবাহ হয়, তখন কবির বয়ন বাইশ 
বৎসর । (জীবনস্থতি)। 
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3৮৮৪-৩৩২ 

“কবির বিস্মরণধর্মী জীবন । 

অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্ত,পাঁকার করে তা৷ দিয়ে ম্মরণন্তস্ত হতে পারে, 
কিন্ত জীবনচরিত হবে কী করে? জীবন চরিত থেকে যদ্দি বিস্মবণধর্মী 
জীবনটাহ বাদ পড়ে ত1 হলে মৃত চরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী? 


আনসী ও ক্ষার্ণিকা 
(যৌবনের মানসভূমি__গাঁজীপুর, শিলাইদহ) । 


তার পরে? 
যে জীবনে আলে! নিবল 
আব থামল, 
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই 
ভব1 সত্য ছিল, 
সে কথ। একেবারেই ভুলবে জানি, 
তোলাই ভালে । 
তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্য 
কেউ একজন 
সেই শৃন্টটার কাছে একটা ফুল বেখো 
বসস্তের যে স্কুল একদিন বেসেছি ভালো । 


ক.কা, ৩ 
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শরৎ কাজ-করির 'যীবন 
বসন্ত কাল-,কডি ও কোমল থেকে নৈৰেগ্য | 
দএকদ্িন বসন্তে নারশ এল সঙ্গীহার] মামার বনে 
প্রিযার মধুর রূপে? (পত্রপুট পনেরো) । 
নবযৌবনের শবৎকালে (১২৯১ বঙ্গ আশ্বিন -শবৎকাল), দূরের বধুর 
আগমনে (১২৯০ বঙ্গাব্দ ২৪শে অগ্রহায়ণ), কবির নববসন্তের ও বসস্তরাতের ফুল 
(বসন্ত-কল্পন1) 'কড়ি ও কোমল" এবং মানসী” কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠল-_ 
আকাশের দুই দিক হতে দুইখ1]নি মেঘ এল ভেসে, 


ছুই খানি দিশাহারা মেঘ-কে জানে এসেছে কোথা হতে | 
অথবা-- 
হে রমণী, ক্ষণকাঁল আসি মোর পাশে 


চিত্ত তরি দিলে সেই রহস্য আভামে (স্মরণ ২২ সংখ্যক) । 


রবীন কারবণর তিন্ঠ পর্ব-(১৮৮৬-১৯০১) কডি ও কোমল 
থেকে নৈব্ছে। যৌবাজর মান ভামি | 


কড়ি ও৫কামল--কাবিবর নবাযীবানর গান (১৮৮৬) 

“মৌব্ন হচ্ছে জীবনে মেই খতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের 
প্রচ্ছন্ন প্রেবণা নাঁন! বর্ণে ও বূপে অকন্মাৎ বাহিরে প্রত্াক্ষ হয়ে ওঠে। কড়িও 
কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা ।, কবির নবযৌবনের নববসস্তের 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে দখিণ হাঁওয়া, নব ফাল্তণ, চৈত্র পূর্ণিমা, কনক টাপা, সর্ষে 
ফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রমের স্থখন্থতি এবং তাঁবই সঙ্গে কবির মনের মণ নেশার 
মতো বয়ে গেছে হেনার গন্ধে ভব বাসন্তী রং এব আকাশের সঙ্গে বাধস্তীং রঙের 
বসনখাঁনি। কড়ি ও কোমল কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম ডাঁ। এবং শৃন্য জীবনের 
প্রথম সৈকত তীব অথবা জীবন নাটোর প্রথম অঙ্কভাগ। আরিস্ত বেলাকাব 
সা'তাশের 'কবি ববীন্দ্রনীথ+-+২৭ জুন ১৮৮৭ ছি্নপত্র। 

স্থাণ_তেতালাব ছাদ ও কোণের ঘর, দক্ষিণের বারান্দা, বন্দোর' সমুত্র- 
তীর, সোলাপুর ও নাসিক । 

কবি ছিন্নপত্রে লিখেছেন-_“জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক 
মিখ্যাচরণ কর! যায়, কিন্তু কবিতায় কখন মিথ্যাকথ| বলি নে, সেই আমার 
জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় স্থান।” তাই কবির কবিতার মধ্যে 


কবিকানবো নেপথাচারিণী ২৫ 


প্রচ্ছন্নভাবে 'অশরীওভাবরূপে* যে স্ামলী নারীকে পাওয়া যায় তিনিও কবির 
জশবনে গভীব ভাবে সতা ছিলেন । 

সবচেয়ে সত্য করে পেয়েছিষ্ যাবে 

সবচেয়ে মিথা। ছিল 'তারি মাঝে ছন্মবেশ ধবি, 

অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু 

সহিত না বিশ্বের বিধান 

এ কথ নিশ্চিত মনে জানি শেষ লেখা দু) । 
কবির যৌবনকে এবং শুনা দ্রিগন্তকে ঘিরে যে নারী আবির্ভ।ৰ ও তিবেভাব 
তিনিই কবিপত্বী মুণ।লিনী দেবী। 

সেখানে দেবে কারে! সঙ্গে দেখা হয়েছিল 

জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল 

চকিত পদে (শেষ সঞ্তক হয়) 

যার কথ। বাব কখনো কোথ।ও খলেন নি, ধকে কবিতায় অশরীবী নাএণপপে 
মলিন বেশে “প্রচ্ছন্ন (খেয়। কাঁবাগ্রন্থ) করে বেখেছেন। 


শরৎ পায়ের প্রথআ পর্ব-- 
কি ও কোমল, মানসী (১৮৮৬ ১৮৯ কবির নব বগন্ত। 
কাবঃলক্ষ্ৰী _“এাপা আমার শরং-লক্ষবী” | 

কবির যৌবনে এই নারীর আবির্ভাবে কবির কাব্যের ও সাহিত্যের যেমন 
শেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছিল তেমনি কবির জীবনের ৪ শ্রেষ্ঠ বিক।শ হঞ্সেছিল। এই 
সময়টা কবির কাব্যের (১৮৮৩-১৯০১) স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। এবং 
বু গান, গল্প, কবিতা, নাটক ও উপন্য(মেব উত্স স্থান । আর এই শরৎ পর্যায়েই 


ববীন্দ্রনথের সঙ্গে ব্ন্কিমচন্দ্রের বিশেষ যোগাযোগ হয় (১২৯১ বঙ্গাব্দ, ভাঙ-- 
অগ্রহায়ণ।) কবি নিজের প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে কড়ি ও কোমলের 


তুল"। করে মন্তব্য করেছেন_- আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন 
কেধল ভাবাবেগের বাশ, এবং বায়ু, এবং বণ । তখন এুলামেলো। ছন্দ ও 
অস্পষ্ট বাণী । কিন্তু শরৎ্কালের কড়ি ও কোৌমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের 
রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে । এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে 
কারবারের ছন্দ ও ভাব! নান' প্রকার বাপ ধরিয়া! উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ।” 
কবির এই নব যৌখনেব রসোচ্ছ্বাস কেবল যে মানব জীবনের বিচিত্র রললীল! 








৭৬ কবিকাঁবো নেপথ্যচাঞিণী 


কবির মনকে আকুষ্ট করেছিল তা শঘ সেই সঙ্গে কবির চিত্রকলা গান গল্প কবিতা 
সবই যেন একসঙ্গে কবির অন্ত-স্তরের উত্ম থেকে আপনা আপনি উৎসারিত 
হচ্ছিল । তাই কৰি শরৎকালেব বর্ণনা লিখেছেন-- মনে পড়ে, দুপুর বেলাষ 
জাজিয়-বিছ!নেো! কোণেব ঘবে একটা ছবি আ্বাক্কার খাত! লইয1 ছবি আকিতেছি। 
পে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহ। নহে মে কেবল ছবি আআকাব ইচ্ছাটাকে 
লইখ1মাপন মনে খেলা কবা। যেটুপ মনেব মাধো থাঁকিষা গেল, কিছুমাত্র শুক 
গেল না মেইট্ুকুই ছিল তাহাব প্রধান অংশ | শবৎকালেব আব একট! বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে কবিব গান ও ছৰি আাকা। এই প্রথম কবি ছণব আক।ব কথ! উল্লেখ 
করলেন অর্থাৎ কবির নবযৌবনেব বসোচ্্াসের সঙ্গে সঙ্গে অন্তবেব সমস্ত ইচ্ছা 
আপন! আনিই প্রস্ফুটত হতে লাগল, নবষৌবনেই €কভি ও কোমল-_ 
শবৎকাল কবিব ছবিআকা উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থপ্চ হযেছিল। বৃদ্ধ বযসে 
তা সম্প্রতা পাষ। এই দ্বিক থেকে কবিজীবনেব শরৎ পযাঘ (কডি ৪ কোমল। 
অত্যপ্ত গুব ত্বপূর্ণ। কৰিব নবযৌবনের লেখ। কডি ও কে।মলের ভাষা ও ছন্দ 
যেমন নানা বূপ ধরে উঠবাব চেষ্টা কবছে তেমনি কবির গান গল্প চিত্রকলাও 
বিশিষ্ট বপ নিষে স্বতংস্কুতিভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। “আব এই শবৎ- 
কালেব মধুব উঞ্জল আলোটিব মধ্যে ষে উতৎ্পব তাহা মানুষের । মেঘ বৌদ্রেব 
লীলাঁকে সশ্চা্ডে বাখিষা স্থুখদ্ুঃখের অ।ন্দোলন মধ্বিত হহইযা উঠিতেছে, শীল 
আকাশেব উপবে মাশ্ুষেব অনিমেষ দৃষ্টিব আবেশটুকু একটা বঙ মাখাইঘাছে, এবং 
বাত।সেব সঙ্গে মানুষের হদযেব আকাঙ্খাবেগ নিশ্বমিত হইয| বহিতেছে। 


মনেব সঙ্গে মনেব আপস? হচ্ছাব সঙ্গে হচ্ছাৰ বোঝাপভা, কত বাকাচোর। 
ধাধাব তভিতণ দিয।দেওযা এবং নেওযা। সেই-সণ বাধায ঠেকিতে ঠেকিতে 
জীবনের নিঝণবধাব! মুখবিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নাধ ফেনাইয। উঠিঘ। শ্বতা 
কবিতে থাকে, পদে পদে আবত ঘুবিষা ঘুধিযা উঠে এবং তাহাব গতিবিধির 
কোন নিশ্চিত হিসাব প।ওষ। যায না” (জীবনস্মতি-_-বর্ষা ও শরৎ) । 


কবিব ণই 'নবযৌবনেব নববসস্তের বাসন্তী বং এব আকাশে, শুরু! 
চতুর্থাব টাদদেব আলোতে, এক অচেন' নারী কবির বসস্তরাতে (বণস্ত-কল্পনা, 
গীতাঁলি ১৮ সংখ্যক) ভীরু দীপশিখা এবং বর্ণ গন্ধ গান ও বসস্তের রূপ নিজে 
ক্ষণকালের জন্ত আসে । আব সেই 'নৃতন”কে কেডি ও কোমল) “যৌবন স্বপ্নের, 
'গীতোচ্ছ্াসে'র মধ্যে তিনি বরণ করে নেন। এবং সেই সঙ্গে কবির নীরব 


কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী ২৭ 


বাশিখানি বেজে উঠে আবার বহুদিন পরে কাবাজগতের নৃতন কাব্যলক্কী শরৎ- 
লক্ষ্মী” রূপে ফিরে আসে-- 
জগৎ-কমল-বনে কমল-আপসন৷ 
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে। 
পরবর্তীকালে আকাশ প্রদীপের “বধূ” কবিতায় কবি ৈশবত্কৈশোরেরদ স্মৃতিচারণ 
করে বসন্তের নারীর কথাই বাক্ত করেছেন। কবির যৌবনের রূপ বস বর্ণগন্ধময় 
প্রথম বসন্তে, নারীর রহস্তময় স্পর্শের আনন্দের তীব্রতায় অভিভূত মূছুর্তে দেই 
নারীকেই শুধিয়েছিলেন-_ 
“তুমি কি সেই, 
গাধারের কোন্‌ ঘাট হন্নে 
এসেছ আলোতে |” 
অর্থাৎ তুমিই কি সেই শৈশবের কৈলাশ মুখন্সোর ছড়ার বধূ (জীপনস্থতি, ৭ 
পৃষ্ঠ) | কবি যৌবনের প্রারস্তেই “জাগ্রত ব্বপ্রের' ভাবনার মধো এই দ্বরেৰ বধূর 
উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়ার আভাস পেয়েছিলেন! শৈশবের সেই ছড়ার বধু 
এতদ্দিনে বুঝি প্রত্যক্ষ সংসারের সীমায় কবিব যৌবনে “বাস্তব বধু" রূপে 
প্রকাশিত হয় । আর তারই রহস্তময় স্পর্শে নূতন চেতনায় জেগে ওঠে কৰির 
স্গ্ত যৌবন । “অকাল ঘুম+ (শ্রামলী) কবিতায় ঠিক এই কথাই উচ্চারণ কবেন 
কবি - 
“কে তুমি । 
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন লোকে |” 
কডি ও কোমলেব “নিদ্রিতাঁর চিত্রটি পরবতারকালে আরও বিস্তারিত বর্ণনায় 
“মকাল ঘুম” কবিতায় চিত্রিন। এই *নিদ্রিতার চিত্র” ভাব ওরূপ এই দ্বুই 
ংশে বিভক্ত হয়ে অপরূপ সৌকর্ষে বিকশিত হয় 'নিত্রিতা” ও 'সুপ্টোথিভার 
ছবি । কড়ি 9 কোমলের বহু কবিতা! রূপান্তরিত হয়ে অঙ্ান্ত কাবাগ্রন্থে লিখিত 
হয়েছে | 
যৌবনে কৰি ছিধেন অত্যান্ত আবেগপ্রবণ অশ্ভূন্প্রবণ, খেয়ালি সরল 
ও অধৈর্ধপ্রকৃতির ; তাই কবির আবেগের গতি যে দিকে যে ভাবে গেছে কবির 
কবিতাগুলিও মেই পথগাঁমী। এবং কিছুদিনের মধোই কবি মৃতকে এবং 
পুরাতন'কে পশ্চাতে রেখে জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন । 'নুতনে"র উদ্দেশে 
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রচনা করেন তুনি'যা দুর ভবিষ্ততে কবির জীবনে বিশেষ রূপ ধরে 
পরিশেষে" দেখা দেয় "তুমি আর 'আমি' ব্ূপে। যদিও শরৎ কাল কবির নব 
যৌবনের নববসন্ত কিন্তু তখনও তিনি “শেষ কথ” বলেন নি। তাই কড়ি ও 
কোমলের "শেষ কথা"য় লিখেছেন_- 
মনে হয় কী একটি শেষ কথা মাছে, 
মে কথ! হইল বলা সব বলা হয়। 
কল্পনা ক।দিয়। ফিবে ভারি পাছে পাছে, 
ভারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হাদয়। 
কবি যেন এই একটি কথাব জন্তই অপেক্ষা করে আছেন" কিন্তু ২২ 
অক্ট বর '৮৯* সালে ফ্ুরোশ-যাত্রীর ভায়ারিতে কবি-মনের পারব্র্তন ঘটে । 
কাব স্বগতোক্তি কনেন কোন অসম্ভব সুখ, কোন দুর্লভ ভালোবাসার গুন 
চিপদিন নিবঝোধেব মতো অপেকা করে বসে আছি আমাদের কি অবেক্ষ। করবার 
সময় আছে ।, অবশেষে বসন্তের 'সমাপ্তি' ও অকাল বসন্তের সুচন।য় ঠৈতালির 
“শেখ কথা"য় কবির হৃদয়ে ভাব যজ্ঞ সুরু হয়ে মঙাগানেগ জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল 
৩০ চৈভ্ত ১৩০২)। 


এখনি বেদনা ভরে ফাটি গিয়া প্রাণ 

উচ্ছুমি উঠিবে যেন সেই মহাগান। 

অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলে আসি-_ 

হে চিএ স্ন্দর আমি তেরে ভালোবামি । 
“তন্তু” কবিতাটি ম(লিনী দেবীর উদ্দেশেই রচিত এবং যখনই সকার রূপের বর্ণন' 
দিয়েছেন তখনই তণ্” “নদেহ" কথাটি ব্াবহাহ হয়েছে । “তগ্ঠ' কবিতাটিতে 
“পঞ্চদশ” কণাটিও গুরুত্বপূর্ণ এনং কবিব বসস্তেব সঙ্গে জড়িত । 'পৃণা” (পরিপুী, 
সফল।-_সানাত) কলি-লাটিতলন “পঞ্চদলী' কথাটিব উল্লেখ বশে । এই পঞ্চমী 
নাণ?, “কর্দকে ভি “লাগা মাতৃদ্ধ1 অন্ত।দকে যৌবনবতী মনোরম! প্রণয়িনী 
“ই ৪টি স্বরূপে তিনি সফলা বা পরিপুণ ধার মনের দিগন্তে অকারণ বেদনার 
গোপন অশান্তি । কবি মুডুৰ কয়েকমাস পূর্বে 'শেষ লেখা ৮ সংখ্যক" কবিতায় 
পঞ্চদশ কথটি পরিবন্তিত কবে "বিবাহের পঞ্চম বরষে' পরিণত করেছেন। 
বিবার পঞ্চ ববষ” অৎ সাহ্াশ বসব পর্ষপ্ত কবির প্রথম বসন্ত, যে বসন্ত 
বহশ্বামম যৌপনের পরিণত রসপুজের সঙ্গে গুতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আর 


কবিকাবো নেপশখাচাবিণী ২৯ 


তা পুশ্পেব হঞ্জরী থেকে ফলের স্তবকে পবিণত হধে অতিথিকে* আহ্বান করে 


আনে । আবার বিবাহের প্রথম বলবে -- 
দিকে দিগন্ত”ব 
শাহানা বেজছিণ বাশি 
উঠেছিল কল্পে(ছি। * হ1সি 
কবিব নবযৌবহনপ লন বসস্তেধ প্রথম» বসবে পিবাধ উত্সবে আনাশদব মধ্যে 
শাহীনাষ বসস্ত পঞ্চম রাঁগ বেজে উঠেছিল আব শেষ যৌবনেব শেষ বসন্তে "শুধু 
অকারণ পুলকে* বেজে উঠেছিল মুলতান বাগিণীব সঙ্গে প্রেমের গান। কবির 
আদ্িরসাত্মক কবিতাঁব স্ুত্রপাতও কড ও কোমল কাবাগ্রন্থে। এই বীতিব 
কৰি'তাঁব প্রথম আধুনিক পথপ্রদর্শক ও [তিনি , এবং পবব তীঞ্চালেব কাবাগ্রন্থের 
বহু কবিতায ত৷ প্রকাশ কবেছেন। কাডি ৪ কোমল কাব্যগ্রন্থখানিৰ অধিকাংশ 
কবিতা। এই পঞ্চদরশী নারী ও সাতাশেবট কবিকে নিষেই রচিত ছুযেছে যদিও এই 
নারীব সঙ্গে কবিব রূপ ও চকিত্রেব য থঈ “প্রভে্ন" (বিচিত্রিতা) অনুধাবন যোগ্য । 
এই নাবী কবিব বিপবীনন চবি্ব ছিলেন, ক্ষণিকার “ছুই তীরে? এবং 
সোনাব 'তরীর “ছুই পাখি" (নর নারী) কবি'তাটিতে তীদদেব ছুই বিপরীনন চবিজ্রের 
বর্ণন। দিষেছেন-- একজন ভালোবাসেন নীড (খ5'), অন্তজন ভালোবামেন 
আকাশ (স্ছুব, বালুব চব), এন নাড ও অন্কাকেব মাঝে বইছে ভা'লাবসার 
নদী। এই চরভ্রগত পার্থক্যের জন্য তিনি ছিলেন কবির অচেন।+ | “যাকে দশ- 
বৎসর জানি, সেই দশবৎ্সরের স্দীর্থ অংশ তাকে জানি নে-বোধহয আজীবন 
সম্পর্কেব জম! খরচ হিস।ব করলে খুব একটা বভে। রকম অঙ্ক হাতে থাকে না। 
এই তো কেবল চোখেব জান! 'তাবপবে মনেব শালার ০1 কথাই নেহ। সেকথা 
ভেবে দেখলে সবাইকেহ অপধিচি " বলে বোধঠয |” (ছিন্নশন্র ১৩০) 
* ভুমি চেন “1 আম।কে, তে'মাকে চিনি নে আমি 
আজ পর্যস্ত কেমণ কবে এটা €ল সব 
ওহ শামি ভাবি ।” 
মামি বলশেম, *ঠ২ না ০েনার মাঝখানে 
চিরকাল ধরে আম্ববা দুজনে বীধৰ সেত, 
এই কৌতুহল সমস্ত বিশ্বেশ অন্তরে |” (পত্রপু * ১৫ সংখ্যক 1) 
সমল”, শ্যামলী” কবিতাষ এই নাবীর কাশ ও চখিঞ্জের বর্ণনা আছে। 
বাস্তবের এই ধীর, স্থির, শান্ত, আবেগহীন, সনা নী, স্বল্পভাষী ও কল্যানী নারী 


৩৪ কবিকাবো নেপথাচাব্রিণী 


এবং কৰি কল্পনার অর্ধ মানবী ও অর্ধ কল্পনার যানসীকে ঘিরেই আবেগ গ্রহণ 
কবির ভালোবাস। সম্বন্ধে সংশ্যেব ুত্রপাত, যা কৰিব ভাষারি, কাব্য ও গানের 
অধিকাংশ অধিকার করে রয়েছে । হেমস্তবাল। দেবীর প্রশ্পেব উত্তরে লিখিত 
'নশিহারিকণ” (বিচিজ্রিতা) কবিতাষ এই অশরীরী নারীর উক্তি দিযে কবি নিজের 
সংশয়িত প্রেমেব কথাই ব্যক্ত কবেছেশ-_-"*আমি যখন তোমাকে চুম্বন কৰে 
নিশুপ্তি বাতেব অগ্ধকাঁব ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে 
ভালে কবে দেখনি, শুধু অর্ধ জাগরণেব মধ্যে দেখেছিলে । আমি তোমাব খেধালি 
প্ররুষের প্রথম| নীরী, যে তোমার জীবনে বর্ণ গন্ধ গান ও রুহশ্যময যৌবনের 
আভাস নিষে প্রথম বসস্তেব ফুল ফুটিযেছিল (কডি ও কোমল, মানসী 
কাবাগ্রন্থ)। সেদিন তুমি আমাকে বুঝে নাও নি, জেগে উঠ কোন ভাষাও 
থজে পাঁও নি আমাকে সমাদবও কবি শুধু সংশযের দোলা ছুলে তুমি 
তোঙ্ার বাত কাটালে ।সংশযেব আবেগ-মানপী।। আমি যেন তোমার জিবনে 
এসেছিলাম অকাল বর্ষণে এক পশল! ধাবার মতো ভারপবই তো। আমাব জয় 
হল সেই স্বল্প পরিচষ নাযই অমি তোমাব ছন্দ্ব মধো বাঁসা 'বিৈধেছি। আমি 
তে।মাঁর চেন] কিংবা! অচেনা যাই হই নাকেন আমি “তোমাঁবহ"। আমাকে 
হাবিযে আমাঁবই ক্রিহের গান আজ ০নামাব খাণাষ বাঁজে | যেদিন আমি তোমাৰ 
বসস্তে ।শরৎকালে। একা এসেছিলাম সেদিন তোমার যৌবন সপ্ত ছিল। আমি 
তোঁঃ।ব শপথ যৌৰনকে জাগ্রত করে ত্তে মা বন্ধ হৃদযকে ভালোবাস দ্রিষে 
উম কবে তাক বাঙ্গিযে গন্ধ বিভোল বঙ ছভডানে! বনেব ভিতব দিযে চলে 
গিষেছিলাম । আজ তাই তোমাৰ গানেব সঙ্গে, তোমার গোপন অশ্রাজলের 
মধো তোমাব আনন্দের মধ্যে আমাবই বিবহেব গান বযেছে এবং আমার প্রিয় 
হাতের ছ্োযা১* তমা কাবোর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে ।”? 


চিত্রা ও কল্পন' কান্াগ্রাস্থ (১৩০৬ বঙ্গাব) কবিব যখন ছুঃসময়' আবম 
হল সেই ছ্ুঃসমযে* একমাত্র মুণা।লনশী দেবীই ছিলেন খণগ্রস্ত কবিব 'সাস্বনা”- 


দাত্রী নারী এবং সুর্দিনে দুর্দিনে 
কল্যাণকন্কন করে, 
শীযস্ত পীমাষ মঙ্গলপিন্দুব বিন্দু, 
গৃহলক্ষ্মী তুঃখ সাথ পুণিমাব ইন্দু 
স'সারের সমুদ্র শিষবে। 


কবিকাব্যে নেপথাচার্ণী ৩১ 


খণভাবে জর্জরিত বেহিসাবি১১ কবি যখন শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে কর্ম 
বজ্র 'উদ্‌বোধন' করলেন সেই চরম "দুর্দিনে "ক্ষণিকা, এই কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী 
নারীই কবির কাব্যের ও কল্যাণকর্মের প্রেরণাদভ্রী । নিজের সুখ ছুঃখ আশ! 
আকাজ্্ষাকে তুচ্ছ করে ছু.খ দৈন্যকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি । 
খণগ্রস্ত কবির সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন কবেছিলেন একা । আর এভাবে 
কবিকে দুঃখ দৈন্ত থেকে মুক্ত করে রাখেন (ম'পুতে রবীন্দ্রনাথ) । “কুতার্থ' কবির 
“কৃতজ্ঞ'ত] নিয়ের কয়ছত্রে তে। নিদাকণ বিধৃত । 
তৃমি আছ এক সজল নয়নে 


ঈাড়ায়ে হছুয়ার ধরি । 
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে 
ভীত পাখি সম এলে মোর বুকে 
আছে আছে বিধি এখনো অনেক 
বয়েছে বাকি । 
আমাঁবেো ভাঁগো ঘটে নি ঘটে নি 
মকলি ফাকি । 
এই “কৃতার্থ* কবিতাটিই পবব-ীকালে পৃববীতে 'কতজ্ঞ, কপে স্বান পায়। আর 
তাতেও সেই সময়কার ভ্বঃখ ক্দেনার কথা গাথা আছে। 
এই শ্যামল বরণ (সজলশীল-জলদ করণ, কলাণী গৃহলম্দ্রীই কবির শেষ 
পৃজারিণী নাবী ও শেষ কাব্যলক্ষমী। এই নারীই তো কবির “ছুর্দিনে* অকাল 
বসস্তের ঘন ববষার মধো একলা শুধুহাত্র 'এক জ্জাটি ধান নিয়ে? খণগ্রস্ত কবির 
কাব্যতরণীতে ধুলা! পাষে আসেন । কেননা কবির আহবান ছিল, 
এসো এসো নায়ে ! 
ধুলা! ঘি থাকে কিছু 
থাক-প ধুল পাষে। 
তঙ্ছ তোমাগ তঙ্গলতা 
চোখের কোণে চঞ্চল 57 
সজলনল-জলদ-বরণ 
বসনখানি গায়ে। 


তোমার তরে হবে গে ঠাই 
এসে এসে নাযষে। 


৩২ কৰবিকাব্যে নেপথাচাবিণী 


[এক] তুমি. তোমার শুধু একটি আটি ধান - লক্ষ্মীর প্রতীক বা দৃতী । 
গৃহলক্্মী অন্নপৃর্ণার ভাগ্তার (পশ্চিম-যাত্রীর-ভায়ারি ৫৭৬ পৃষ্ঠা।। “বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর 
আসন টলেছিল.। তিনি পাঠিষে দিলেন তীর কোনো কোনো দুতীকে'_ 
গৃহলক্ষ্্ী |] 

করিব শেন মৌননে এই নারীর *মাঁবিগ্াবে কবির জীবনের ধারা ও 
কাঁবোর ধারা পরিবন্তিত হল । কবি মহামানব ববীন্দ্রনাথে পরিণত হলেন। 
তাই আবির্ভাব কবিতাটি কবির কাবো ও জীবনে যেন এক পরম সঙ্গিক্ষণে 
লিখি হয়েছে । কবিব প্রথম যৌবনে, শরৎকাঁলের বাঁসস্তী রং এর আকাশে 
যে নাকে আপন বর্ণ গন্ধ গাঁন ও বসন্তেব 'শরত্তের রূপ নিষে দেখেছিলেন, সেই 
বসম্তের নারীকেই আবাঁন যৌবনের শেসে সংসাঁবের নানান্‌ অভিজ্ঞতাঁপ মধো বর্ষার 
শ্টাম সমাবোহে আব এক নৃন্তিতে দেখলেন ঢখেব দিনে একমাত্র সাথীব্পে, 
কলাণকর্মের প্রেবণাঁদান্রী কল্যাণী নারীরূপে, এবং পুজাঁরিণী বেশে । কৰি 
যৌবনে যাঁর ভরসাঘ অপেক্ষাম) ছিলেন ন্পিনি এলেন ভবা বরষায় অর্থাৎ 
যৌবনের শেষে -__ 

আস নাই তুমি নবফাল্ধনে 
ভিন্ত যানে "নব ভবলাগ । 
“সে এ:সা হলা বরষাল । 
'এসো। গে। গগনে ক্জাচল লুটাষে 
এসে! গে। সকল স্বপন ছুটাষে, 
ণপবাণ 5৫৭ যে গান লাজাকুল 
সে গান তোমার করো সাধ 
আজি জল ভবা বরধষায়। 
কৰি “আবির্ভাব” প্রসঙ্গে লিখেছেন, এক মমষে প্রাণ মন ছিল ফাগুন মাসের 
জগতে কড়ি ও কোমল, মানসী) তখন জীবানেব কেন্দ্রস্থাল একটি রূপ দেখা 
দিয়েছিল আপন বর্ণ গন্ধ গান নিয়ে সে বসন্তেব রীশ যৌবনের 'আবিভ্ভাৰ-তার 
আশা আকাঙ্্কাব একটি বিশেষ বাণী ছিল। তারপর জীবনেব অভিজ্ঞতা! 
প্রশস্ত তব হযে এল, তখন প্রথম যৌবনেব বাসম্তী রং-এর আকাশে ঘনিযে এল 
বর্ধার সজল শ্যাম সমারোহ, জীবনে বাণীব বদল হল, বীণায় আর এক শ্বর 
বাধতে হবে সেদ্দিন ষাকে 'দখেছিলাম এক বেশে একতাবে আজ তাঁকে দেখছি 
আব এক যৃত্তিতে খঁজে বেড়াচ্ছি তারই অভ্যর্থনার নৃতন আয়োজন ।” 
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কে জানিত মোবে এত দিবে লাজ ? 
তোমার যোগা করি নাই সাজ, 
বাঁসর-ঘরের তুয়া;র করালে, 
পূজার অর্থা বিরচন, 
এ কি রূপে দিলে দরশন ! ?১* 'মাষাঁঢ় ১৩০৭) । 


এবার কপির কাব্যলক্ষ্মী পৃূজাবিণী বেশে দেখা দিল তাই ক্ষণিকার পরবর্তাকালের 
রচন] নৈবেগ্য, খেয়া, উৎসর্গ. গীতাঞ্জলি, গীভালি গীতিমালা প্রভৃতি কবিতায় 
কবি পৃজার অর্ধ্যই বচন! কবলেন। এই পৃজারিণী নারী তার শন্য পূজার ফুলের 
সাঁজি নিয়ে 'একলা এতদিন পরে কবিব "দুর্দিনে" ক্ষনিক') অর্থাৎ শেষ যৌবনের 
বর্ধানে 'এলেও কবি তাঁকে সাদবে মভার্থন। কবে নিলেন-- 


যাহ! আছে লদ্ প্রসন্ন কবে 

৪ স'জি তোমার ভরে কি না ভাবে - 

€ই--যে আপার নামে বাবিপাব 

ঝাববাব বরষণে । 

কবির যখন যৌনন ছিল সেই মধুমাসে কখনো তার গানেব অভাব ঘটে নি, কিন্ত 
এই শেষ মৌবনে যখন বর্ণ গন্ধ গান বিজ্তু হমে এসেন্ছ সেই বিক্ত যৌবনের দিনে 
এবং সাংপারিক দুর্যোগের মধো খনগ্রস্ত কবি খন জটিলতার জালে আপনাকে 
আপনি জড়িত করে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই সময কবির জীবনে অম্বতরস নিয়ে 
এই নাবী এল _“এত দিন পবে তুমি যে এমেহ/কণী জানি কীভাবি মনে।” 
ক্ষণিকাব “দুর্দিন” কবিতাটির মধ্যে বক্তকরবা নাটকটির আভান রয়েছে । ভর্দিন 
_কবির ছুঃসম ১ বিক্ত জীবন ও 14 খৌবনের |ধন এশ্চিন -যাত্রীর-_ভায়ারি 
৫৪৭ পৃষ্ঠ।)। কবির জীবনে এই নারী দেরীতে এলেও কবি তাকে কিছুক্ষণের 
জন্য অপেক্ষা করতে বললেন এবং ধুলাধ লুণ্ঠি 5 ছিন্ন মলিন ফুলগুলি যত্বে তুলে 
দিলেন । যদিও কবির শেষ যৌবনে কিছুই অবশিষ্ট নাই তবুও ঘা “স্বল্প শেষ” 
(ক্ষণিক!। আছে পেঈটুকু দিয়েই কবি তাঁকে একটি ছোট নূতন গান রচনা কৰে 
দিতে পারেন | তাই কবি এই “কলাণী" নারীর বন্দনা করে সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ- 
গাঁনটি তার উদ্ম্বেশ্তে রেখে দিলেন. 


আমার কাবাকুঞ্জবনে 
ক অধীর সমীরণে 
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কত যে ফুল কত আকুল 
মুকুল খসে পড়ে-_ 
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গন 
আছে তোমাৰ তবে। (২৮ জ্যেষ্ট ১৩০৭; । 
এই নাঁবার মৃতাব কারণে তাকে শ্রেষ্ঠ গানটি শোনাতে পারলেন না, এই ছুঃখই 
কবির সমস্ত কাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে অবিরাম __ 
বিরহের কালে গুহ ক্ষুধিতগহ্বর থেকে 
ঢেলে দিয়েছে ক্ষৃভিত স্থবের ঝর্ণ। বাত্রিদিন ৷ (পত্রপুট ১২)। 
আর. কবি যে কথা কখনে! কোথাও বলেন নি, সেই না বলা কথ! দিয়ে নুতন 
বীণায় তাব বেঁধে বিশ্ববসীর উদ্দেশে নূতন গান “নিবেদন” করলেন-_ 
যে-ৰাণী আমার কখনো কারেও 
হয নি বলা 
তাই দ্িষে গানে বচিব নুতন 
্বতা কলা। 'মন্যা ২৭ শ্রীবণ, ১৩৩৫ | 


স্ত্যুর শেষ আভিজ্ঞতা-_ (কল্যাণরূস স্মরণ ১৩ সংখ্যক, আরোগ্য 
বার সংখ্যক, বয়স ৪১) 
শুধালেম, “আবে কিছু আছে নাক, 


আছে বাঁকি 
শেষ বজপাত ?' 


নাযিল আঘাত । 
এই মাত্র? আর কিছু নয়? 

তেঙে গেল ভয। 
কবির শেষ যৌবনে পর পর মৃতু এসে তীর জীবনকে ক্ষত ৰিক্ষত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
করে দিল । তখন সেই দুঃখের আথাত কবি অপীম ধৈর্য সহকাবে হাদয়ের সমস্ত 
শক্তিকে সংহত করে কল্যাণ কর্মে দ্রিকে মনকে নিয়োজিত করলেন (আরোগ) বার 
সংখ্যক, শেষ সপ্তক দশ)। কবি ধীর ্থর ভাবে শেষ যৌবনে ষে মৃতা-ছংখ বহন 
কবেছিলেন, সেই মৃত্যু কবির জীবনে কল্যাণের রূপ ধবে দেখা দিল-_“সেদিন অশ্রু- 
ধৌত সৌম্য বিষার্দের (শান্ত বিষাদ) দীক্ষা পেলে তুমি" (শেষ সপ্তক আটত্রিশ)। 
কবির জীবনে ছুই নাবীর মৃত্যু ছুই বূপে দেখ! দিল। প্রথম যৌবনেব মৃত্যু কবিকে 
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উদ্ভ্রাস্ত ও দিশাহার। করে দিষে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল 
(জীবনস্্তি), শেষ যৌবনের মৃত্যু তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে কর্ম যজ্ঞের 
দিকে টেনে নিয়ে গেল চিঠিপত্র দশম খত ১১ পরিচ্ছেদ, ম্মরণ ১৩ সংখ্যক, পথে 
ও পথের প্রান্তে ১৮ সংখ্যক। ৷ এই ছুই মুতার অভিজ্ঞতার প্রভাব তাঁর কাৰো ও 
সাহিত্যে বয়েছে। 

মুণালিনী দেবীর মৃত্যুশোকের কথ! কবি কখনে। কোথাও বলেন নিব! 
লেখেন নি। সেই শোকের আঘাত তিন আজীবন নি:শবে বয়ে বেড়িয়েছেন । 
প্রকাশ্ঠভাবে তাকে কোন কাব্যগ্রন্থ ও উৎসর্গ করেন নি। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে 
“উপহার দিয়েছেন মানলী কাৰ্য গ্রন্থখানি (মানসী-উপহার )। আর তার 
উদ্দেশ্য আলাদাভাবে লিখে গেছেন শ্মরণ? (10100610011 4] ) এবং 
উৎসর্গের বু কবিতা বা মালিনী দেবীর মৃতার কয়েকমাস পরে লিখিত 
হয়েছে। কবি শোকের কথা প্রকাশ করেছেন কর্তার মাধ্যমেহ যে কবিতা! 
কবির আজন্ম প্রেয়মী এবং কবির জীবনের “সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় 
স্থান।” তাই ম্মরণের প্রতিটি কবিতাই অত্যন্ত মূল্যবান কারণ তাঁর শোকেক 
কথ। শুধু ম্মরণেই প্রকাশ করেছেন আর অন্ত কোথাও প্রকাশ করেননি । এমন 
কি মৃত্যুজনিত আৰেগপ্রবণতাবু জন্থ কবি আত্মচরিত পধন্ত প্রকাশ করতে পাঞেন 
নি। মংপুতে আত্মজীবনী প্রকাশ কর! সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন-_'সে হয় না* সে 
হয় ন1। যে পরস্ত হয়, সে পরস্ত ছৰি মাত্র, সে পধস্ত ত লিখেছি, কিম্তু যখন 
সত্যিকারের জীৰন স্থুকু হল সে আর লেখা যায় না। লিখতে গেলে আবার 
সেই 158991191705-এর মধ্ো চিন্তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়,-সে বড় বেদন1। 
আর দেখে এঁ ভায়ারি, সে আমার দ্বারা কোনে। কালে লেখা হল না, 0506101- 
এর একটা গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয়।” কবি 
জশবনে এই মৃত্যুই সবচেয়ে কঠিনতম আঘাত (শেষ বজপাত- মৃত্যঞ্জয়, পরিশেষ) 
য।" কৰি আজীবন নিঃশব্ বয়ে বেড়িয়েছেন-_“মৃত্যু আছে বে মৃত্যু--সে যে হঠাৎ 
আসে, তখন জীবন বৃত্তান্ত যেমন করে শোনাতে চাও না তেমন কবেই লোকে 
শোনে? (মংপুতে ববীন্দ্রনাথ ২০২ পৃষ্ঠা) । এই মৃত্যাজনিত আঘাতের জন্যই কৰিব 
উৎসর্গপত্রের বিরত দেখ! দেয়, এমন কি কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্চলি”ও 
উৎসর্গপত্র বিহ্বীন। এবং পুরস্কার প্রাঞ্চির সংবাদেও উদাসীন ছিলেন তিনি । 
ক্ষণিকার পরবতী অধ্যায়ে কবির “শ্রেষ্ঠ গানটি" শোনাতে পারলেন না বলে 
ম্বণালিনী দেৰীর মৃত্যুর চার মাস পরে উৎসর্গ ৪ সংখ)ক কবিতায় লিখেছেন__- 
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কেন ন! গেলে শুনি একটি গান আরো -__ 

পে গান শুধু তব সে নহে আর কারো-- 

তুমিও গেলে চলে সময় হল তাঁবো 
ফুটল তব পুজা তরে। ।১০ ঠচত্রে ১৩*৯)। 
এই শেষ যৌবনেব মৃত্যুতে তার বেশভূষা একে বাবে পাল্টে সন্গাসীর বেশ ধারণ 
করলেন । প্রথষ ঘৌবপের লেখা কড়ি কোমল কাব্যগ্রন্থে যেমন মৃত্যুশোকের সঙ্গে 
জঁ়িষে আছে কবিব বসন্ত (শরৎ্কাঁল, ফাগুন মাস) নেলি শেষ যৌবনে লেখা 
“মরণ” কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে জড়িযে অছে মৃত্যুশোকেব সঙ্গে মঙ্গল কর্ম । 'কডিও 
কোমল” যেমন নৃতন অধ্যাষের সুচনা, 'ন্মবণ" তেমনি শেষ এধাফ্বে স্থচনা । তাই 
কৰিব জীবনে ম্মরণ কবিতাটিব মুল্য অপবিসীম কারণ স্মবণের পবেই তিনি কপ 
থেকে অরূপে গিষে পৌছু,লন । ভাব থেকে কপে এবং কপ থেকে 5হকপে- অর্াৎ 
ভাঁব কল্পন।ব মানসী থেকে পুজাবিণী নাবী রূপে ক্ষণিকা, এবং ক্ষণিকা থেকে 
অশরীরী নারী রূপে অধরা (অরূপ। | এই মৃত্তাব ভিত ছিহেই কবি প্রেমকে এবং 


অসীমকে প্রত্যক্ষ কবঞ্চেন _ 
সহমরণের বধু 


বুঝি এমনি কবেই দেখতে পাঁষ 
ম্ৃতাব ছিন্ন শর্দাৰ ভিতর দিযে 
নৃতন চোখে 
চির জাবশেব অল্ান স্বরূপ | 
এই কল্যাণী নারীব প্রেমের স্মৃন্তিই কবিব পববর্তীকালব জীবনকে ও কাব্যকে 
প্রভাবান্বিত কবেছিল (চিঠিশত্র ১০ম খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ), এবং ক্রমে কবির 
এই প্রেমই বিশ্ব প্রেমে পখিণত হযে অসীমের দিকে প্রমাবিত | 
শযাআলী (্ংপ ও ভারিত) । আটির শাঅল অঞ্জন । 
কবি সঙ্কোচের জন্তই ভালোবাসার কথ। প্রকাশ করতে পারেন নি। শেষ 
সগ্তক ছাঁবিবশ সংখাক কবিতায় লিখেছেন-_- 


মন অনায়ামে মাথ। তুলে বলতে পারে না-- 
"ভালোবাসি" 
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কপণতায় । 


পূরবীর "চাবি" কবিতায় লিখেছেন__ 
সেখানে লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে, 
মধ্যানহ্ছে করুণ কঠে উদ্দাসীন প্রেয়সীরে ভাকে । 


কৰিকাব্যে নেপথ্যচারিণী ৩৭ 


আবার মংপুতে বলেছেন-_-৮1০০6০ এর গোপনীয়তা আছে (১২৫ পৃষ্ঠা) । 
তাই কৰি অশরীবী শ্যামলী নাবীমুত্তিকে কবিতার মধ্যে সবচেয়ে গোপন করে 
রেখেছেন, ধার কথা কবি কখনো! কোথাও বলেন নি, অথচ বহু কৰ্িতাই কবি 
এই নারীর উদ্দেশে লিখেছেন । কাবিব কবিতাগুলির মধ্যে যে অশরীরী নারীমৃত্তি 
কবির কাব্যে অপরূপ মূত্তি পরিগ্রহ করে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, তার ভাব মৃত্তি 
এবং চরিত্রের পরিচয় তার কাবাগ্রন্থেব মাধ্যমেই পাওয়া যায়, বিশেষ কবে 
'হ্টামলা” (বিচিত্রিত1) ও “শ্াামলী” কবিতায় । শ্যামলী" কাব্যগ্রন্থে "দ্বৈত 
কবিতায় আছে--. 
আমি তোমাব কাঁবিগরেব দোসর, 
কথা ছিল তোমার রূপের" পরে মনের তুলি 
আমিও দেব বুলিষে, 
পুরিয়ে তুলব তে।মাঁধ গডনটিকে | 

অর্থাৎ কবি এই স্বপ্প ভাষী (মৌন ভাষা-মানসী), নারীকে অস্্রাগের ধার। দিযে 
নিজেই শ্ত্ কবেছেশ মানপী” বপে । এই নাবীব বশ তিনি ভাব ও কল্পন] দিষে 
রসেব তুলিতে এঁকেছেন । এই কারণে এই নারীর সান্নিধ্য তার অনুভবে মধ্যেই 


ছিল কবি প্রিষ! -উন্সিল। দাস ৪ পৃষ্ঠা, ববীন্দ্রনাথের পবলোক চচ্চ।- অমিতাভ 
চৌধুবী)। 


শ্যাআমলী- _এহ লারীব রং শ্ত/মলা_-'তাতে আছে যেন এই মাটির 
শ্যামল অগ্ুন * তম্পদেহ, শান্ত অধব পুঞ&ষ্রে উক্তি), সুদ্ধ সবল কালে। হরিণ 
চোখ (যুবোপ-_যাত্রীপ ভায়াঁর ৪০২ পৃষ্ঠ।, কৃষ্ণকলি, ক্ষতিপূরণ--ক্ষণিকা), 
ভীপ্চ সঞ্কুচিত। (পঞ্চমী--আকাশ প্রদীপ, ক্ষণিক1_ পূরবী), ধীর, স্থির, গম্ভীর 
(চিত্রা-_চিত্রা, শ্রামল। _বাচত্রিত।), স্বল্পভাষ]। (মৌনভাষা,_-মানসী) অভিমানী 
(যুরোপ যাত্রীর ভায়ারি, পুক্ুবের উক্চি_মানসী, অদ্দেয়-_-সানাই, কৰি প্রিযা_ 
উদ্সিল! দেবী) বেদের মেয়ের মতো। বান! ভাঁঙে বারে বারে, যিনি নিঃশেষে গরীব 
এবং গাঁঠছড়ার বাধন দেন ন1 (অধিকার দাবি করেন না-স্মরণ ১৯ সংখাক, 
হ্ামলা-_শ্যামলী), "ভালো (বাশিওয়ালা-_-শ্যামলী, মুক্তি-পলাতকা, চিঠিপত্র 
--১ম খণ্ড), কবির অচেনা (ক্ষণিক মিলন_-কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা, বিচিত্রিতা, 


ছিন্নপত্র ১৩* সংখ্যক, পত্রপুট ১৫ সংখ্যক), আবেগহীনও সনাতনী (চিরকালিনী) 
কল্যাণী বাংল! দেশের মেয়ে-- 

আমাদের কত ক্রটি আসনে ও শয়নে, 

ক্ষম] ছিল চিরদিন তাহাদের লয়নে । 


৩০ কৰিকাব্যে নেপথ্যচারিণী 


প্রেমদীপ জ্দেলেছিল পুণ্যের আলোকে 

মধুর করেছে তার! ধত কিছ ভালোকে । 

নানা রূপ ভোগ ধা যা করেছে ববষ্ণ 

তারে শুচি করে"ছল সুকুমার পরশন । 
“প্রেম অনেক সহ করে, অনেক ক্ষমা! করে আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার 
মহত্ব গ্রকাশ কবে" (আত্মপরিচয়, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, শেষ সপ্তক এক, ম্মরণ 
দুই সংখ্যক, | এই ব্ূপটিই কবির কবিতার মধ্যে পাঁওয়। যাঁর, ধাকে কবি মলিন 
বেশে প্রচ্ছন্ন” করে রেখেছেন । ইনিই কবির-অস্তব বাসনী বা ভূতল, ধার 
অভিমানের জন্যই কবি আত্মচরিত লেখেন নি-- 

আধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ, 


পাই নে খুজে সার্থকতার পথ । (অদেয়--সানাই)। 
অথবা 
মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে 


যে উদ্ধার কার জীবনকে 
সেই কুদ্র মানবের আত্মপরিচযে বঞ্চিত 
ক্ষীণ পাওঁর আমি 

অপরিস্ফুটভাঁর অসম্মান নিয়ে যাচ্ছ চলে। 
শরৎ পর্যায়র প্রথম পার্বর কাব? গ্রন্থ 
কড্ডি ও (কাজল (কাবি বরবীন্জ্রনাথ)। 
নবযৌবনের নববসস্ত 

কাদশ্বরী দেবীর মর্মান্তিক মৃতার পর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থে রয়েছে 

কবির নবযৌবনের নববসস্তের গান। একদিকে মৃতাশোক অন্যদিকে যৌবনের 
রসোচ্ছাল এই দ্বই ধারার কবিতা কড়ি ও কোমলের মধ্যে পাঁওয়া যায়। তাই 
কড়ি ও কোমলেব প্রথম দিকের কবিতাগুণ্লতে দ্বই বিশরীতধমী কবিত। দেখা 
যায়, জীবন ও মৃত্যু নৃতনও পুরাতন, আনন্দ ও বিষাদের কবিত1। পরব্্াকালে 
যখনই এই সময়কার কথা কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন তখনই লিখেছেন__ 
বিচ্ছেদে -মিলনে১২,  ছুঃখে-সথখে১৩, আনন্দ ও বিষাদে, জীবনমৃতার 
হবরণেপুরণে ১ ও বিরহানন্দ১৬ এই বিপরীত ছুটি শব্দ এবং বিশ্বগ্রকৃতিতে ধবা 
দিল ধ্বংস ও সৃষ্টি, ভীষণ ও মধুর রূপে আর নানীর মধ্যে দেখা দিল উদ্ভ্রাস্ত ও 
কল্যাণ রূপ । 


কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী ৩৯ 


কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতা! “প্রাণ” । প্রাণ--জীবন, মন হৃদযন্থ বাযু। 
স্বভাবতঃ মন নির্মল আছুলাকমধ ও অমিশ্র। স্বস্ছ জল যেমন বিভিন্ন বর্ণের 
সংমিশ্রণে বিতিন্ন বস প্রাপ্ত হয সেকস নিষ্বল মন ও বিভিন্ন বাহিক উপসর্গের 
দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন নাধে মভিহিত হঘ। মন শন ছুণধব নধুদ্রে শিষয় হয "তখনই 
সে চেষ্টা কবে কি ভাবে সে হু'খকে অতিক্রম কবে আনন্দে প্রেমে অমতে 
পৌছাবে। কবি যখন ছুখেব সমূদ্রে নিমগ্ন হলেন তখনই তিনি উপলঙ্ষি 
কবলেন, “সংসাঁবেব বিশ্ববাগী অতি বিপুল ভাব জীবনমৃতার হরণেপূরণে 
আপনাকে আপনি সহজেই নিষমিত করিষ। চাঁবিদিকে কেবলই প্রবাহিত হুইয়! 
চলিযাছে মে-ভাঁব বদ্ধ হইযা কাহাঁকে ৪ কোনোখানে চাপিযা বাখিষ। দিবে না, 
একেশ্বর জীবনে দৌবাত্মা কাহাকেও বহন কবিতে হইবে না, «ই কথাটা 
একট] আশ্চর্য নৃন্ন সত্যেব মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উলকি 
কবিষাছিলাম ।* তাই “কড়ি ও কোমলে' লিখেছেন _- 

সেকি চাষ শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে 


আগে তাবা গাহিত যেমন? 
অগেকাব মতো করে স্মেহে তাব নাম ধবে 


উচ্ছ,সিবে বসন্ত পবন? 
নহে নহে সেকিহয। লংলাব জীবনমষ 
নাহি হেখ। মবণেব স্থান । 
আষবে নৃন্ন, মাঘ, সপঙ্গ কবে নিষে আঘ, 
নোব জখ, তোব হাসি গান । 
ফোটা নব ফুল5য, “ঠা নব কিশলয, 
নবীন ল্সম্তভ আ লািযি। 
এই হচ্ছে প্রাণে ধম ত্ুঃখব মধ্যে সে ভালাবামাকে অ নন্বন কবে বাত ত চাষ । 
তাহ কবি নবযৌনানব নববস”প্তব গাবস্তে 'মবিতে চাহি শা আমি ত্বনদ্ণ ভুবনে, 
এই পংক্ছিটি লিখে এই কাব্যগ্রন্থের এনং জীবণণব গতি পরিবর্তন কৰে নূতন 
অধ্য।যেব সুচনা কবলেন । 'প্রীণ" কবিতাঁব পথেই বধষেছে 'পুরাতন? ও 'নূতন? 
কবিতা ছুটি। নৃ্ন' তাব ভালোবাস! দিত কবিকে জীন্নমৃত্যুব ভিতর দিষে 
অনস্তের পৃজাব মন্দবে নিযে শিষে কবিকে প্রথম মুতাছুঃখ থেকে উল্লর্ণ করিষে 


দেখ। তাই কি উদাও কণ্ঠে গেষে উঠলেন “মবিতে চাহি না আমি স্বন্দর 
ভুবনে” এবং নূতন কবিতাঁধ লিখলেন-_- 


ক. ক। ৪ 


৪৩ কবিকাব্ো নেপথাচারিণী 


আনে হাসি, আনে গান, আনে বে নুতন প্রাণ, 
সঙ্গে করে আনে দিবাকর, 
অশোক শিশুর প্রায় এত হামে এত গায় 
কাঁদিতে দেয় না অধসর ! 
প্রথম যৌবনের লেখ “প্রাণ” এবং শেষ যৌবনের লেখ “উদ্বোধন” এই ছুটি 
কবিতাই কবির জীবনে ও কাব্যে বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে । প্রাণ" 
দিয়ে কবি নবযৌবনকে ও নববনস্তকে আহ্বান করলেন, প্রেম দিয়ে আহ্বান 
করলেন শেষ যৌবনের অকালবসন্তের পৃজাবিণীকে । আব তারই সঙ্গে ১৩*৭ 
বঙ্গাব্দে শিলাইদ্দহে কর্মযজ্জের “উদ্বোধন” করেন। নবযৌবনে এই নারীর 
আগমন তার জীবনের ধারা ও কাব্যের ধারাকে আমূল বদলে দিয়ে যায় । “কড়ি 
€ কোমলে'ই কবির আদিরসাত্মক কবিতার স্থত্রপাত। যা" কবির পরবর্তী 
কাব্যগ্রন্থে লিখিত হয়েছে । "কড়ি ও কোমলে'র শেষ পর্ধে ১৮৮৬ সালের 
শেষের দিকে কবির অন্তদ্বনেদর স্তব্রশাত। কবি-মনের প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করা! 
ঘায় 'কেন* এবং “মোহ কবিতায় যা পরবর্তীকালে মানসীতে “ভুল-ভাঙাঃ 
কবিতায় পরিবন্তিত হয়ে গেল। কৰি মোহ কবিতায় নিজেকে বিশ্লেষণ 
করেছেন-__ 
কেহ কারে নাহি চিনে গাধার নিশায়। 
ফুল ফোট। সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে। 
আবার মানসীর 'ভুল-ভাঁডা” কবিতায় লিখেছেন, 
বাশি বেজেছিল, ধর! দু ঘেই 
থামিল বাশি-_ 
এখন কেবল চরণে শিকল 
কঠিন ফাসি। 
এই কবিতা ছুটিতে কবির মনের ভাব ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে । কৰি 
“ভুলে (মানসী) যে 'মোহে'র (দেহের _কড়ি ও কোমল। আর্বতে পড়েছিলেন, 
মানসীতে সেই 'ভুল ভেঙে, গেল (ভুলভাঙ1-__মাঁনসী)। আবার "পবিত্র প্রেম? 
ও “পবিত্র জীবনে” কবি ধাকে ভালোবেসেছিলেন তাকে কামনা ৰাসন! মুক্ত 
“বিস্তর প্রেম" দিয়ে পূজ1 করে “পবিত্র জীবন" যাপন করতে চেয়েছিলেন কারণ-." 
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশা-_ 
বোলে! না ইহার কানে আবেশের বাণী) 


কবিকাব্যে নেপথ্যচাবিণী ৪১ 


শহে নহে এ তোমার বালনার দাস, 
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ে না টানি। 
এ তোমার ঈশ্বরের মক্গল-আশ্বস, 
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি ॥ 
এই কবিতা ছুটিব (পবিত্র প্রেম, পবিভ্র জীবন) সম্মিলিত ভাব যেমন কবির 
মানসিক ছন্বের কারণ হয়েছিল মানতে, তেমনি আবাব “পবিজ্র প্রেম? ও 
“পবিত্র জীবনে*র পরিণতি হিসাৰে “ধ্যান” কবিতার জন্ম বা স্তদূর ভবিস্যতে__ 
মহাসমুর্্ের বিরাট ইঙ্গিত-বাহিনী । 
মহীয়সী নারী কান করে উঠেছে 
তারই অতল থেকে । 
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে 
আমার সর্ব দেহে মনে, 
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে। 
জেনে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে 
চিরবিরহের প্রদীপ শিখ] । 
কড়ি ও কোমলের 'পবিভ্র প্রেম” ও *পবিজ্ব জীবনে'র শেষ পরিণতি শেষ লেখা 
দুই, সাত, জন্মদিন (সেঁসুতি-৫৫* পৃষ্ঠা), প্রাস্তিক সাত সংখ্যক কবিতাগুলির 
মধ্যে ধত। 
আনসী (শিল্পী রবীন্দ্রনাথ) ১৮৮৮-৯৩ 
পড়েছে তোমার পরে” প্রদীপ্ত বাসনা, 
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা । 
মানসী-চৈতালি । 
সুচিন7__মানসীর ক্চনা! করলেন কবি-কল্পনার রোম্যা্টিক শহর 
গাজীপুরে ১৮৮৮ সালে (আত্মসরিচয় ২১০ পৃষ্ঠ, মানমী কাব্যগ্রন্থের ভূমিক) | 


সআারন্তি- মুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ২৮ অক্টোবর ১০৯ সালে মানসী 
কাব্যগ্রন্থের আমার সুখ” কবিতায় । 
উতৎপান্তি--ধব্নর জগতে _বিরহ ও আনন্দ ধ্বনি । 


ভৌগাজিক অবস্ভান-__মানমীর বহু কবিতা কবি-কল্পনার বোম্যা- 
টিক সহব গাজীপুরে ১৮৮৮ সালে রচনা করেন। কবি গাজীপুরে বৃদ্ধ মহানিম 


৪২ কবিকাব্যে নেপথাচাবিণী 


গাছের তলায় বসে ইদারার জলে বাগান সেচ দেবার করুণ ধ্বনি শুনতে শুনতে 
অদূর গঙ্গার শ্রোতে কল্পনাকে অঠৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দুরে ভাসিয়ে দিয়ে 
কবি রচনা করেছেন মানসী কাব্যগ্রস্থের কবিতাগুলি (মাত্বপরিচয় ২১* পৃষ্ঠা)। 
তাই পববর্তীকালে গঙ্গায় গুণটানা নৌকা, গোলক চীপার ঘন পল্লব থেকে বৌন্্র- 
তপ্ধ প্রহরে ভেসে আসা কোঁকিলের-ভাক, প্রাচীন মহানিম গাছ, পিতল-কাকন 
পরা ভজিয়ার যাতা ভাগর শব এবং ইদ্রীবার জলে বাগান সেচ দেবার করুণ 
ধ্বনি কবির প্রথম যৌবনের গাজীপুরের "মতি, (পুনশ্চ) । গাজীপুর ছাড় তিনি 
কবিতা রচন] কবেছেন পার্ক স্্ীট, জোড়ার্সকো, শান্তিনিকেতন, সোলাপুর, 
খিরকি, লঞ্চন € রেড সীতে (7২5৭ 9৩৭-মুপ্বাপ-যাঁত্রীর ডাঁযাঁবী)। 
উৎপত্তি _ রবীন্ত্রনাথেব ক্স অন্ুভূত্তিপ্রবন সংবেদনশীল ও রসলোলুপ 
মনেব জন্য পৃথিবীব রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শ ১ ও ধ্বশি সবই ভার মনোজগতে 
ধরা পড়ে । কবির স্থক্ম তাবে বাধা মন অচেনা জগন্তেব ভাঁষাহীন নানান ধ্বনির 
আঘাত, কাবিব হৃদঘকে দোলা দিয়ে বুদ্ধিব অগম্য অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে ধায় 
এবং জনপৃর্ণ জীপনের যে আবেগ, নান ভাঙে পৃথিবীতে প্রতিদিন যা বযে চলেছে 
সেই স্তর, ধ্বনি রূপে তাঁর চেতনাকে জাগ্রত কবে স্থক্টৰ আদিম ভূমিকায় নিয়ে 
গেছে। 
মানসী কাবা গ্রন্থ--এই ধ্বনির জগতেই মানসী কাব্যগ্রন্থখানি 
স্কট | করিব অব সংসাবেব বিচিত্র কশবোদুলর আনন্দ ধ্বনিব মিলি-ত উচ্ছাস 
এবং বাইবে বাগান সে১ দেবার করুণ ধ্বনির বিরহী ভাবনা, এই দুই এর বাঁকুল 
লনেব স্খোচ্ছধাপই মানসী ।মৃক্কিম্তী মর্সের কামন]) কাবাগ্রন্থেব মম্কথ] | 
কবির নিভৃত চিন্ত জগনৃতর এই ছুই বিচিত্র 'তরঙ্গ ধ্র্নর মিলত আঘাত 
(বিরহ'ননদ', ধ্বপ্কূ"ণ কবিব হদয়ে য! ক্ষণে ক্ষণে সেজে উঠেছিল, সেই মিলিত 
স্ুখেোচ্ছু'স দ্রিষে কবি অসীমের সীমাকে, আশ দিযে ভাষা “দয়ে তাহে ভালোবাসা 
দিসে, স্ষ্টি কবলেন মানসী প্রতিমার মধো । তাই পরবর্তীকালে সৃষ্টি যুগের প্রথম 
লগ্নের' এই দিনদিব ম্মবণে শেষ সপ্তক্ক ছাব্বিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন-__ 
সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে 
প্রাণ সমুদ্র মহাপ্লাবনে 
তবঙ্গে তরঙ্গে হুলেছিল এই মন্ত্রবচন । 
এই বাণীই দিনে দিনে রচন। কবেছে 
স্ব্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিম। 


কবিক,বো শেপথ)চাবিণী তি 


আমার বিরহ-গগণে 
অন্ত সাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে । 
(যন্ত্-বচন-ভালোবাসা। স্থষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে--শিল্পী কবির প্রথম স্থ্্র মানসী 
বচনা কালে ।) 
শিল্পী ও অষ্টা ববীন্জনাথ-_ 
মানসী কাবাগ্রন্থেব কবিতাগুলিতে এই প্রথম নানা রকম ছনেদ্ব প্রকাশ 

হতে লাগল, এবং কবি ববীন্দ্রনাথেব স্ষে যেন একজন শিল্পী ও অগা এস যেগ 
দিল  এবাব শিল্পী ও শর! কবি অন্ত দ্ব-ন্বব মধো €(সংশেব আবেগ) ভাব বিষে 
বূপ দিষে মন্তবাগের ধাবা দিষে গে তুললেন মানসী প্রতিম । এব, কৰি 
নিঃসন্দেই যে তাব নির্মান সম্পুণ হয নি বাকী প্রেকে গেছে অনেক কিছুই । তাই 
প্রমথ চৌধুবীকে লেখে-_-'মামি ভালোবাসি অত্ককেই কিন্তু যানসীতে যাঁকে 
খাঁড' কবেছি সে মানসেহ আছে-_সে £১:65 এব হাতেবচিত ঈগবেব মসন্পুর্ণ 
প্রতিমা, ভ্রমে সম্পরণ হবে কি?" কবি-ভালোবাসেন অনেককেই - অর্থাৎ “বির 
ভ।লে। লাগে অনককেহই 'ভালে। লাগা--পশ্চিম-যাত্রীব ডাষাবী ৫৭৭ পৃষ্ঠ, কিন্তু 
অনুনকের মধ্যে কবি যাকে ভালোবাসেন তাঁকে মানলীতে খাড়া কবেছেন, সে 
47150 এর হাতে বচিত কবি€ই প্রথম অর্ধ ম।নবী ও অর্থ কল্পনার অসম্পূর্ণ প্রতিমা । 

মে তা পূজাবিণী নাবীরূপে ক্ষণিকাতে সম্পূর্ণ হয (আবি9াব ১৩০৭ শিলাইদই)। 
প্রমথ চৌধুবীকে মানসী সম্বন্ধে ববীন্দ্রথ লিখেছেন_-“গর মাসল সত্যকথাটুকু 
হচ্ছে এই যে মাচুষ কিনায় তা কিচ্ছ, জানে ন এক ঘটি জল চায কি আধ খানা 
বেল চাষ জ্িজ্ঞানা কবলে বলতে পারে না, আমি এমন অবস্থা মনেব সঙ্গে 
আপোষে বৌঝাপডা কবে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাঁভবাঁর চেষ্টা করছি ।, 
কবি আবও লিখেছেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি নিজের বচন ও নিজেব মন সম্বদ্ধে 
সমালোচন! কবা ভাবি কঠিন । আমার চরিজ্রের কোনখাঁনে সেই কেন্দ্রস্থল আছে 
যেখানে গিযে আমার সমস্তটা একটি মানে পাওয। যায়। কডি ও কোমলের 
সমালোচনায় আশ বখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশক্তিই আমার কবিত্বের 
মূল মন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হযেছিল হতেও পারে তাতে কবে পরিশ্ফ,ট 
হয় বটে। কিস্ত এখন আর মনে হয় ন! এখন এক এক ৰার মনে হয় আমার মধ্যে 
বিপরীত শক্তির দ্বদ্বঘ চলছে ।, অর্থাৎ যিনি কবির মানসেই ছিলেন সেই প্রথম 
দুটো! যৌবনের অচেনা নারীকে (ক্ষণিক মিলন) সৃষ্টি করলেন অসম্পূর্ণ মানসী 
বূপে । এই অসম্পূর্ণ মানসীকে ঘিরেই কৰির অস্ত-হদ্দের সুত্রপাত-_ 
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দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পাবে, 
বুঝাতে না রে আপনায়। 
দুজনে একা একা ঝাপটি মবে পাখ! 
কাতরে কহে-_কাছে আয়! নের-নারী। | 
কবি এই অচেনা, অপরিচিত, শান্ত ও আবেগহীন নারীকে বুঝতে পারতেন না 
বলেই নিজের মনের সঙ্গে আপোঁষে বোঝাপড়। করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল 
পাঁড়বার চেষ্টা করেছেন । 
কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলিতে কৰি নিজের প্রবল আশক্তির কথাই 
কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, কিন্ত মানসীতে কবির মধ্যে হুটে। বিপরীত 
শক্তির ছন্ব (অন্ত ছ্দ্ব-সংশয়ের আবেগ) চল্ছে। একদিকে রয়েছে কবির ভালো- 
বাসা সম্বদ্ধে সংশয়-_ 
ভালোবাম কি ন! বাস বুঝিতে পারি নে, 
ত1ই কাছে থাকি। 
আবার অন্য দিকে নিজে-ক কামন। বাসনা থেকে মুক্ত করবার চেষ্ট।_ 
সৌন্দ্য সম্পদ-মাঝে বসি 
কে জানিত কাদিছে বাসন! । 
£ভক্ষা ভিক্ষা সন ঠাই তবে আর কোথা যাই 
ভিখারিণী হল যদি কমল-আ সন । 
কবির এই বিপরীত শক্তির ছন্ঘ (অন্তছন্্)। মানসীর কবিতার মধ্যে স্পষ্ট ভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। কৰি নিজেও সেই কথা প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন। অর্থাৎ 
মানসীতে কবির নিজের মনই নিজের কাছে ছুবৌধা হয়ে উঠল । কবির এই 
মনের পরিবর্তন 'পুরুষেব উক্তিতে'ই ভালভাবে প্রকাশ পেয়েছে । কবিতার 
প্রথমাংশে আছে “কডি ও কোঁমলেব বর্ণ গন্ধ গাঁনময় বসস্ত ও কবির রহস্যময় 
যৌবনের প্রথম রূমৌচ্চবাসেব কাহিনী । 
অজানি- সকলি নূন, 
মবশ চরণ টলমল । 
কোঁথা পথ কোথা ই, কোথা যেতে কোথা যাই, 
কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল ! 
আর শেষাংশে আছে অস্ত্িন্্েধ কাহিনী । 


হেন তুমি মৃতি হয়ে এলে, 
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বহিলে ন। ধ্যান-ধারণার । 
সেই মায়া:উণৰন কোথ' হল আদর্শন, 
কেন হাব ঝীপ দিতে শুকালো পাথার। 
স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হাদয-_- 
গ্রাবেশিয। দেখিস সেখানে 
এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুদা এই তৃষা, 
প্রাণপাখি কাদে এই বাসনাব টানে। 
কবির এই মনোভাবের জন্যঃ (অন্তঘ্ণন্দেক জন্য) এই নারীব অভিমান ছিল 
প্রবল । 
কেন হেবি মশ্রজল হৃদযের হলাহল 
রূপ কেন বান্গ্রস্ত মানে অভিমানে । 
কবি-মনের ভালোবাসা সম্বন্ধে এই-দ্বিশা-দ্বন্দখর চিত্রই মানসীর কবিতাগুলিতে 
ধৃত। কবি প্রেমকে মিথা। রূপের মধো উপলব্ধি করতে পারলেন না. তাই 
“নিষ্ষল প্রঘাসে' সেই কথাই ব্যক্ত কখলেন-_ 
বূপ নাহিধবাদেষ বৃথা সে প্রযাস।, 
আবার “হদযেব ধন'কে দেহেব মধ্যেও খুঁজে পেলেন না। 
নাই, শাই, কিছু নাই শু৫ু অন্বেষণ__ 
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাকিষ। | 
কাছে গেলে দশ কোথা কবে পলা ধন, 
দ্বে২ শুধু হা আসে-- শ্রান্ত কবে হিয়া । 
প্রভাতে মলিন মুখে ফিব যাই গেছে, 
হদযেব ধন কভু ধব1 যাঁস দেহে? 
ক।ব প্রেমের স্বরূপকে নানাভাবে উপলণন্ধ কপতে ছেষ্টা কবেছেন ৷ কিন্তু হদয়ের 
এই পবম ধনকে তিনি কোথাও খুঁজে পেলেননা। কবি শৈশবে প্রেমকে 
প্রকৃতিব মধ্যে, মানবীর মধ্যে খুজে বেডিযেছেন, যৌবনে প্রেমকে বপেব মধ্য ও 
দেহের মধ্যে খুঁজে বেভালেন। অবশেষে প্রেমের স্বরূপকে রূপ ও দেহেব মধ্যে 
ধু'ঁজে নল! পেয়ে ধ্যানের মাধামে উপলব্ধি কববার চেষ্টা এই কাব্যাংশে স্পষ্ট-_ 
সন্ধ্যায় একেল! বসি বিজন ভবনে 
অনুপম জ্যোতির্যয়ী মাধুরীমূরতি 
স্থাপন! কৰিব যত্বে হাদয়-আসনে । (নিভৃত আশ্রম)। 
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এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়ে “ধান” কবিতার জন্ম, যা” পরবর্তীকালে 
মৃত্যুর মধা দিয়ে ধ্যানের মাধামে মহীয়সী নারী 'ধ্যানোত্তব! প্রিয়া অধরাবর জন্ম 
দেয়! আর কৰি তাকে উত্সর্গ করে দেন বিশ্বের কাছে _ 
জানি না৷ তোমার নাম, 
তোমাবেই অঁপিলাম 
আমার ধ্যানের ধন খানি ॥ "(মহুয়।)। 

মানসীতেই প্রথম “বধূ” কবিতাটি লিখিত হয়েছে । শৈশবে কবিতাকে তিনি 
“কবিতা কল্পনালতা,! অথব। “মোহিনী কল্পনে ! বলে সহ্বোধন করেছেন । 
আবার কবির যৌবন সমাগমের দরুণ কবিতা “বধু” রূপে সন্বোধিত হয়, আর কৰি 
সন্ধ্যাসংগীতে “গান আবস্ত' করলেন কতা বূপিণী বধুকে নিয়ে । কিস্তু নব 
যৌবনে বধূর আগমনে এই প্রথম মাঁনসীতে "বধ," শিরোনামায় গ্রাম্য বালিকা 
'বধ,'র কাহিনী রচিত। তারপর সতেখো বসব পরে ক্ষণিকার পরবর্তীকালে 
খেয়াতে পুনবায় 'অতীতের ছুঃখদ্দিনের ঝড়ের” কথা লিখে “বালিক। বধু"র কথা 
ব্ক্ত করেছেন। মানসীর “বধু” কবিতাটিই পবিবন্তিত দূপ “বধ,” (আকাশ 
গুদীপ) “বালিক? বধ+, “বব-বধ,” প্রভৃতি কবিতাগুলিতে। 

মানসীর শেষ পর্বে মুগোপ-যাত্রীর ভায়ারীতে কবি-মনের সম্পূণ পরিবর্তন 
হে গেল। কবির ভালোবাসার ধারাটি বদ্ধ হয়ে ভালোলাগার ধার প্রকাশ 
পেল (আমার সুখ, ছিন্নপত্র ” সংখ্যক)। মানসী কাবাগ্রন্থের শেষ কবিতা 
“আমার স্থখ* কবিতায় কবি-মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং সোনার তবীর 
পূর্বাভাসও এই কবিতাটির মধ্যে রয়েছে । মানসী কাব্যগ্রন্থের শেষ পাঁচটি কবিতা 
স্থুরোপন্যাত্রীর ভায়ারীতে সমুদ্রের উপর লিখেছেন এবং ক্ষণিকার সুত্রপাতও 
মুরোপ-যাত্রীর ভায়ারিতে ২৬, ২৭২৮ আগষ্ট ৮৯* সালে। ক্ষণিকার স্থচন৷ 
করেই কবির ভালোবাসার ধারাট৷ কদ্ধ হয়ে গেল (২২ অক্টোবর ১৮৯*)। কৰি 
অন্ত ছন্দের মধ্যে সুরোপ-যাত্রীর ভায়ারিতে মানসীর উদ্দেশে স্থগতোক্তি করলেন--- 
তুমি দৈবক্রমে আমার কাছে এসে পড়েছ, এসো _তুমি আমার ভালোবাস চাও 
না, যাও, আপন পথে ধাও- জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই_-বিলাপ করবার অবসর 
নেই-- সুখ ছঃখ হিসাব করবার আবশ্তক নেই। য' পাব ন৷ প্রসন্নচিত্তে তাঁর 
মঙ্গল কামনা! করে তার কাছ কে বিদায় নেওয়া যাক।* কবির এই সিদ্ধান্তের 
৬ দিন পরে "আমার স্থখ” কবিতাটি লিখে তার মনের ব্যথার কথা প্রকাশ 
করলেন । “বিকেলট' কাটাবার জন্য বসে বমে একটা কবিতা লেখা গেল । এক- 
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এক সময়ে কবিতা! লিখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠে। এক এক সয়ে কবিত৷ 
রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনাব রক্ত বেখা রেখে দিযে যাষ, এবং দেই 


খানট। বরাবব পাথা করতে থাকে" (২৮ অক্ট োবব ১৮৯ সাল ১১ কাত্তিক | এই 
বেদনার রক্ত বেখ! দিযে আবেগপ্রবণ ও অধৈর্ধ প্রকৃতির কৰি “আমাব সুখ" 
কবিতাটি লিখে “যিনি দৈবক্রমে কবিব কাছে এসেছিলেন”, তার কাছ থেকে 
বিদাষ নিষে স্বপ্রবাজো ভেসে গেলেন । 


আমি যা! পেষেছি "নাই সাথে নিষে ভেসে যাই 

কোনে। খানে সীমা নাই ও মধু মুখেব- 

শুধু স্বপ্ন শুধু ন্্ংতি তাই নিষে থাকি নিতি, 

আব আশ] নাঠি বাঁধি স্থখেব দুখে । 
যৌবনে কৰি ছিলেন মত্যান্ত শন্চভুতিপ্রন্ণ (ছিন্নপত্র ৪৯ সংখ্যক), অধৈর্ধ প্রকৃতির 
(ক্ষণিক'-পুববী, ছিন্নপত্র ৪৫ স*হাক) হালক! প্রকৃতি কবি-ক্ষণিকা, শেষ সপ্তক 
৪১ সংখ্যক, আত্মপারচয চতুর্থ পরিচ্ছেদ , আদর্শবাদী, গৃহপ্রিষ ঘুণোপ-ঘাত্রীর 
ভাষাঁরী ৩৮১, ৩৭৮, ৩৯৭, ৪** পুষ্ঠ1), পবিহাস প্রিয়, সবল ও আবেগ প্রবণ 
(উচ্ছৃত্খল_ মানসী)। যৌবনে কবিব আবেগপ্রবণতাঁব জন্য যেমন অন্ব'ভাবিক 
অভিশষ্যের প্রকাশ পেত (ছন্নপত্র ১৩০ সংখাক, উচ্ছৃত্খল-মানসী, জীবনন্মূতি 
১১৯, ১২০ পৃষ্ঠ1), আবার আবেগের গতি রুদ্ধ হলেই মনে।কষ্ট পেতেন ও দুঃস্বপ্ন 
দেখতেন (ছিন্রপত্র ১২*, ১২৪ সংখ্যক, যুখোপ-যাত্রীব ভাঁষাঁী ৪৩৯, ৪৪১ পৃষ্ঠা) 
কবির আবেগপ্রবণত। ও অস্থিব প্রকৃতির জন্য মানদিক গতিপ্রকৃতি যেমন ক্ষণে 
ক্ষণে পবিবত্তিত হযেছে তেমনি কাব্যধাবা ও প্রেমেব ধারা (ভালো লাগার ধাবা 
ও ভালোবাসাব ধাবা) দুহই একই সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হযেও এক অখণ্ড 

তাৎ্পর্যের মধ্য প্রবাহিত হিম্ন”ত্র ৮ সংখ্যক) । 


কাবি বপত্ত দিন পুর্ণ (যৌবানির দিন 
সোনার তরী-- ১২৯৮ ফান্জন, চিত্রা_ ১৩৯২ ফান্জুন। 
জ্ঞান -_শিলাহদহ ১৮৯--৫ মাঘ, ১৮৯৬ মাচ্চ। 
পূর্ণ যৌবনেব বেগে 
নিরুদ্দেশ বেদনার জোযার উঠেছে মনে জেগে 
মানসীর মায়ামু্তি বহি। 
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি। 


৪৮ কবিকাব্যে নেপখাচাবিণী 


ছিরপতর _৫ মাঘ ১৮১১ সাল__3১৫ভিাপন্র ১৮৯৫ । 

“ব্যস যখন ছত্রিশের নিচে ছিল তখন বল'-ই আমার কাজ ছিল, বুঝিষে 
বলব ধাব ধাবধতুম ন'। কেনণ' তখন ভেপাস্তব মাঠেব মাঝখানট।তে আমার 
ঘোডা ছুটছে, যাবা না বুঝে কিছুতেই ছাডে না তারা আমাব ঠিকানা পাষ নি 
_-পশ্চিম-যাত্রীব ভাষবি ৫৬০ পষ্ঠা। 


শরৎ পর্যায়ের ভিতীয় পার্বর কাব্য গ্রন্থ 


সানার তরী প্রেকতি প্রেমিক ব্রবীন্্রনথ)। 
পুর্ণ যৌবানর দিন-_১২৯৮-১৩০২)। 
এবার কবি ভালোবাসার ধারাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির মধো নিবদ্ধ করে 

নিজেকে একাত্মভাবে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বিলীন কবে দিলেন (ছিন্নপত্র ১৮৯১- 
৯1, আত্মসব্িচষ ১৭৮, ১৭৭ ১৭৮ পৃষ্ঠ) । এবং প্রকৃতিব সৌন্দর্যের মধো স্বািব 
মন্তে। বিচরণ করে বূপকথাব জগতে প্রবেশ করলেন (ছিন্নপত্র ৩৫, ১৯, ১৮০ 
ংখ্যক)' রাজার ছেলে, বাঁজাব মেষে, বিহ্ববতী, মানস অন্দরী, নিদ্রিতা, 
সপ্তোখিতা নিরুদ্দেশ যাত্রা! প্রভৃতি কবিতাষ শীাবর স্বপ্নমঘ মনেব (রূপকথা 
আভাস পাওয়া যায । কডি ও কোমলের *নিদ্রিতাঁর চিত্রটকেই” শ্তিনি ছুটি 

ংশে বিভক্ত কবে ভাব এব" বশ দিযে অপবপ কবে গড়ে তুললেন “নিত্রিতা” 
এবং শ্বপ্টৌোথখিতাকে । এবং এই স্বপ্নী কল্পনা ও বাস্তবেব সমিশ্রণে বচনা 
কবলেন তীব মানস সুন্দবীকে" যা" তিনি বাস্তব জীবনশকেই কল্পনা দিযে রসের 
তুলিতে এঁকেছেন ৷ বাস্তবের প্রেষশী নাবীকে ধোকে পব'তাীকালে পৃবখীতে 
লীলাসঙ্ষিনী' বশে সম্বোধন করেছিলেন) প্রেষসী কবিত৷ রূপে নানা আভ ৭ 
দিষে সাজি“য বসেব তুলিতে স্বপ্ন এ”ং কল্পনা দ্রিষে 'মানল সুন্দরী" রূপে স্যষ্টি 
কবলেন। -শাই পধপর্তীক।লে কবির 'লীলালে।কেব লীলাসঙ্গিনীঃকে উদ্দেশ 
করে লিখেছিলেন-_ 

আবাব সাজাতে হবে আভবণে 
মানস প্রতিমাগুলি ? 
কল্পনাপটে নেশাব বরণে 


বুলীব বসেব তুলি? 
(লীল।সঙ্গিনী-পৃববী) | 


কৰি কল্পনার এই শ্রেষ্ঠ কাব্যের ফ্লল "মানস সুন্দবী"কে স্বপ্রমষ (সোনার) 


কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী ৪৯ 


কাবা তরণীতে (তরী) উত্তীর্ণ করান তিনি । (শিলাইদহ বোট, ৪ পৌষ ১২৯৯)। 
আবার বহু বছর পবে “সানাই? এর মানসী,তে শিলাহদহে পন্মার বোটে লেখা! 
অতীতের “মানস হুন্দরী'কে ন্মবণ করে তীব আহবান বেজে ভঠে,_ 
সুছুব দুর্গম 
কোন পথে যায় শোন! 
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা । 
প্রলাপ বিছায়ে দিন আগন্তক অচেনার লাগি, 
আহ্বান পাঠা শূন্তে তারি পদপরশন মাগি । 

“সোনার 'তরী"তে এই স্বপ্ন ও কল্পনা জগতের মধ্যে বাস্তবের ছবিও বয়েছে-- 
“যেতে নাহি দিব”, “লঙ্জ”, 'নদীপথে", ছুর্বোধ', “বৈষ্ণব কবিতা” ছুই পাখি" (নর 
নাবী) কবিতাগুলিতে ৷ “ছুই পাখি" কৰিতাঁয় কবি তাঁদের ছুই বিপরীত চরিজ্রের 
বর্ণন। দিয়েছেন । আবার “আকাশের চাদ কবিতায় কবি, বর্তমানের গীভি- 
গন্ধময় মধুর জীবন-__যেখানে ছোটি ছোট ফুল, ছোট হাসি ছোট ন্তখ ও 
ভালোবাসা, মানব জীবনকে ঘিবে ফুটে উঠেছে ৪ স্সেহ সুধা নিয়ে গৃহের লক্ষ্মী 
গৃহকে মধৃব কবেছে, মই মধুময় জীবনকে পরিতাগ কবে বহু দুরে ছায়াপুরীসম 
অন্তীত জীবনকে, এবং ধারে প্রতি কখনও চোখ তুলে তাকান নি তাঁদেবকেই 
উজ্জ্লভাবে একে, কবি সেই অীত্ই ফিবে যেনে চাইছেন । অর্থাৎ বর্তম।নের 
স্থন্ব জাবনকে পবিত্যাগ কবে ছাযাসম অতীত ম্মতিকে ধরে বেখেছেন শু৫ু। 
ছিপ (১৮৯১-৯৫ শিলাউদহ) । 

এই সময় নিলের সঙ্গে বিশ্ব প্ররৃতিব যে অবিচ্ছিন্ন যোগ এবং এক।তআ্ত। 
কবিকে একা ত্মন।বে আকর্ষণ কবেছিল, ছিন্নপত্রেণ পালাষ পাতাষ তাঁর বণনা 
পাওযাযায। মেই সমধ নিতিনি প্ররুতিব রূপে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে মাতযেব সঙ্গ 
পর্বস্ত পবিহাব করে চল্ন্েন (ছিন্নপত্র ১৫, ১১২, ১৫৬. ১৭০ সংখাক)। প্রক্নতির 
স্পর্শ এবং রূপ তীব অন্তব নীণ!কে নন নব স্তর স'গীতে ঝংরুত কবে তুলেছিল 
এবং টনি নিজেকে প্ররূতিব মধ্যে বিলীন কবে তাৰ অন্তবাত্মাকে চারিদিকে 
বাঞ্ধ করে দিয়েছিলেন “পদ্মার চলমান শআতেব পটে বুলিয়ে চলেছে দু" 
লোকের শিল্পী প্রহবে প্রহরে নানাবদের আলোছাযার তুলি ।, কবি ছিন্নশত্রে 
লিখেছেন--"এক সময় গন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন 
আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সুর্ীকিরণে আমার ন্বদুর- 
বিস্তৃত শ্টামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকুপ থেকে যৌবনের সৃগন্ধ উত্তাপ উতিত হতে 


৫৬ কবিকাব্যে নেশথ্যচািণী 


থাকত আমি কত দৃব দুরান্তব দেশদেশান্তবেব জলম্থল ব্যাপ্প কবে উজ্জ্বল 
আকাশের নিচে নিস্তন্ধভাবে শুষে পডে থাকতেম, তখন শরতস্ধালোকে আমার 
বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্াক্ত অর্ধচেতন 
এবং অত্যান্ত প্রকা বৃইৎ্-ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে 
পডে।" “সো ।ব তধী' ও "চিত্রা" প্রা সব কবিতভাহ শিলাইদহে লেখ। হয 
তাই “সোনাব তবী", “বন্তদ্ধর1”,'নদরীপথে, প্রভৃতি কবিতাধ শিলাইদহের প্রাঞ্কঁতিক 
দৃশ্টের বর্ণন1 দেখা যায । এবং এই প্রথম নিজেব স*সাবের বাইরে এসে নৃতনত্ব ও 
বৈচিত্রোর মধ্যে মা্টষেব সুখ ছুঃখেব বিচিত্র জীবনধাবার সঙ্গে পরিচিত হলেন 
কবি। সেই বৈচিত্ত্যে প্রকাশ পেয়েছে তার ছোট গল্পের বিচিজ্ঞ ধারায় (গল্প 
গুচ্ছ। | আবাব বিশ্বপ্রকৃতিব সঙ্গে নিজেব একাত্মত1 তাকে এম*ই একা ত্মভাবে 
আকষণ কবেছিল যে শিলাইদহেব প্রারুত্তিক সৌন্দ্য তাব দৈশনিদন জীবনের 
চিন্তা ভাবনার বিস্তাবিত ছবি ইত্যাদি সবই ইন্দিবা দেবীকে চিঠিতে লিখে 
জানাতে থাকেন। 

কর্বির বসন দিন 


প্রেবরণাদাত্রী--“এসে শামাব বসন্ত দ্দিন 
লষে তোমার পুষ্প পক্ষী ।? 


কৰিব বমস্ত-দিনেব লেখা “্থিন্নপ?ত্রঠ কবির একান্ত স্েহভাঁজন নাবী ইন্দিবা 
দেবীকে ৭ অক্টোবর ১৮৯৪ সালে লিখেছেন _“€তাঁঁক আমি যে সব চিঠি লিখছি 
তাতে আমাব মনেব সমস্ত বিচিত্র ভাব যে বকম বাক্ত হম্ছে এমন আমার আব 
কোন লেখা হযনি। আমাব প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছ' কবলেও 
আমি তাদেব এ-সমস্ত দিতে পাবি নে। সেআমাব ক্ষমতার মধ্যে নেই। 
তোকে আমি যখন লিখি তখন আমাব এ কথা কখনো! মনে উদয হয না যে, তুই 
আমাব কোনে কথ! বুঝবি নে, কিন্বা ভুল খুঝবি, কিংব] বিশ্বাস কববি নে, কিন্ব। 
যেগুলে৷ আমাব পক্ষে গভীবতম সত্য কথ। সেগুলে।কে তুই কেবলমাত্র স্থবচিত 
কাব্য কথ।-বলে মনে করবি । সেই জন্তে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই 
রকমটি অনাযাসে বলে যেতে পারি |” তাই কবিব বসন্ত-দিনের মধ্যে যিনি পুষ্প 
পক্ষী নিযে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই একান্ত স্সেহভাজন নারীকে 'অন্বসর" 


কবিতাষ আহ্ব।ন করলেন-__ 
এসে। আমার বদস্ত-দিন 


লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী 


কবিকাবো নেপখ্যচাবিণী ৫১ 


প্রতি প্রেমের বিচিত্র মনোভাব ও দৈনন্দিন জীবনের চিন্ত। ভাবনাগুলি ছিন্পত্রে 
প্রকাশিত । আর সে তো এই আহ ভাজন নারীর উদ্দেশেই । 

কবি কড়ি ও কোমলের “মঙ্গল গীতে” একান্ত সহ ভজন নারী “মা লক্দমী'র 
উদ্দেশে লিখেছেন-- 


মা, আমার এই জেনে! হৃদয়ের সাধ 
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিম! 
মাঁনবেরে জেোতি দাও, করবে৷ আশীর্বাদ, 
অকলঙ্ক মৃত্তি মধুরিম]। 
একান্থ স্েহেব পুত্তলি ও মংগীপনর প্রেবণাদাত্রী নাঁবীকেই তাই তিনি দিয়ে যান 
সভার সংগীত-সম্ভাঁব সংরক্ষণের এক গুরু দায়িত্ব। ইন্দিরা দেবী ষাকে 
জগতের মাঝে মঙ্গলদাত্রী হতে বলেছেন কবি, তিনি আজীবন যবে কবির তুলে 
দেওয়া দায়িত্বভার বহন করে চলেন । কবিত্তীর কবিতায় বলেন-_ 


এ গান যেন রে হয় তোর ঞ্ুবতার! 
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সাবা । 
তোমার মুখের "পরে 
জেগে থাকে স্সেহুভরে 
অকুলে নয়ন মেলি দেখু কিনার! । 


ক্তি অন্বপ্ররূতির প্রথম বহিমূখ উচ্ছাস “প্রভাত সংগীত" কাণ্য গ্রন্খানি শিশু 
ইন্দির! দেবীকে প্রথম উপহার দিয়ে কবি শিশুকালের বিশ্বকে পুনরায় ফিবে 
পেলেন । এবং প্ররুতির সঙ্গে সহজ মিলন (কবি কাহিনী), বিচ্ছেদ (সন্ধা।সংগী ত), 
ও পুনমিলন ংল প্রভাত সংগীতে । প্রভাত সংগীত কাবাগ্রন্থধানি সমাপন, 
করলেন শিশু ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে এপং ছিন্ন পঞ্জাপলী তারই উদ্দেশে বচিত। 
১৮৯১-৫ মাঘ--৮৯৫-১৫ ভিসেম্বব পধন্ত নি+ মি ভাবে লিখিত হয়েছে। 

চিত্র! কাব্যগ্রন্থে কবির আদর্শ ও বান্তবের সংঘাতের দরুণ যখন 'ছুঃসময়ঃ 
আরম্ত হল সেই ছুঃদমস্ে 'চিন্রা, কল্পনা তার গানের ও ব্যাথাত ঘটল দু£সময়- 
১৩০১, ব্যাথা ১৩১) এবং সেই সঙ্গে বাস্তবের কঠিন আঘাতে কবির গানের 
আসমরও ভেঙ্তে গেল গ্তহীন ১৩০২ চৈত্র. দুরাক।জঙ্ষা ৪ ফাল্গুন ১৩০২)। তাই 
ক্ষণিকার পরব্তীকালে দীনেন্দ্র"ণথ ঠকুরকেই কবি গান সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পন 
কবেন। 


৫২ কবিকাব্য নেপথ্যচাবিণী 


ভিত্রা (যেগ্াপভার ঘল্দ্র ১৩০* মাঘ-২* ফান্তন ১৩০২) । কুষ্টিয়ার 


ব্যবসা। বসাত্তর সমাপ্তি-৭ ফান ১৩০২। 
বূপনার।ণের কুলে 
জেগে উঠিলাম, 
জানিলাম এ জগ 
স্বপ্ন নয়। 
চিন্।য় আবার কৰি-মনের গতি পবিবতিত যেন । কবি দীঘদিন পরে এই প্রথম 


বাস্তবের “ংস্পর্শে এলেন (ছিন্ন ত্র ২৩১ সংখ্যক) | মার বাস্তবের কঠিন আঘাতে 
প্রকৃতির স্বর্গগাজ্য (স্বপ্ররাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে মতে (সংলাবে) নেমে আসেন 
তিনি তাঁর জীবনে এবার অশান্তির স্থুর। চিত্র! কাব্যে কবির দ্বৈত সত্তার ছন্দংঅর্থাৎ 
ভিতরের আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত । কবি চিন্রার ভূমিকায় লিখেছেন-__ 
“পরম দেবতার পৃজা যুগ্মন্ত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদশের প্রেরণা, 
আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ । সংনাবে এহ দুই সম্ভার বিরোধ 
সর্বদাই ঘ:ট, নিজের অন্তরে পূর্ণতার ষে অন্থশালন মানুষ গৃঢ়ভাবে বহন করছে 
তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃগ্ান্তের অভাব নেই। নিজের মধো 
নিজের সামপুস্ত ঘটতে পারেনি, এই ভ্রষ্টত' মাঞ্গষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয় । 
আপনার ছুই সত্তার সামণ্রশ্ত ঘটেছে কি না এই আশঙ্কা স্থচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় 
অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে । বৰস্তত চিন্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন লাট্যের 
উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িক। জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার 
মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিবিক্ত নয়। মান্থষের আত্মিক সৃতি কেন, প্রাকৃতিক 
হতিতেও আদিকাল থেকে মূল আনর্শের সঙ্গে বাহু প্রকাশের সাংঘাতিক ছন্দ, 
দেখতে পাওয়া গেছে।' চিত্রা ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রস্থে একদিকে যেমন ছুঃখ 
ছন্দ, নিয়ে কঠিন বাস্তবের চিত্র দেখতে পাওয়! যায়, তেমনি অন্তদ্দিকে কবির স্থখ 
দুঃখ তার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে একটি অখণ্ড তাৎ্পর্ষের মধ গেঁথে 
নিয়ে অমতে, আনন্দে উত্তীর্ণ হবার চিত্রও পাওয়া যায়। আবার এই ছুঃখ-ছন্দে'র 
পাশেই রয়েছে বিচিন্রক্বপিণী নারীর বর্ণন/--“চিত্রার প্রথম কবিতায় তার একটি 
চলায় বল। হয়েছে- 

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 

তুমি বিচিত্রপ্পিণী 

তার পর আছে-_ 


অন্তর মাঝে তুমি শুধু একাকী 
তুমি অন্তরবাসিনী। 


কবিকাবো নেপথাচারিণী €৩ 


আজ ব্যাথা! করে যে কষ! বলবার চেক্ট' করছি লেই কথাটাই এই কবিতার যধ্যে 
ফুটতে চেয়েছিল । বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বছ, অস্তরে যার প্রকাশ সে 
একা । এই ছুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জগতে বিচিত্রবূপিণী 
আর অন্তরে একাকিনশ কবির কাছে এই ভ্বুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে 
নিয়ে ধরণী যেমন সতা। তাই চিত্রা কাব্যে যেমন বিচিত্ররূপিণী নারীর 
কথ! ব্যক্ত করেছেন, তেমনি আবার ধীর, স্থির, অন্তরবাসিনী যিনি কবির 
অন্তরে এক! সেই অগৌরব। কল্যাণ। নারী কথাও তার কাব্যে প্রকাশ করেছেন । 
তই কবি লিখেছেন--'লোক জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার 
কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ইসশিষদিক মোহ বিস্তার করে তার 
বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন । 
আমার কব সমগ্র ভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তে। তার দেখবেন আমার 
প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্ব(ন শেষ পর্ধন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই 
আমার পদ্য ও গগ্য রচনাকে চালনা! কঝেছি-- 


জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্রবূপিণী | 


উধশী, স্বর্গ হইতে বিদায়, ৫প্রমের অভিষেক, সাম্তবনা, রাত্রে ও প্রভাতে প্রভৃতি 
কবিতায় এই বিচিত্রক্াপিণী নারী এবং একাকিনী নারী এই ছুই ভাবের নারীর 
কথাই বিধৃত করেছেন। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের ষে প্রকাশ, উর্বণী তারই 
প্রতীক । সে সৌন্দর্য আপনাতেই জাপনার চরম লক্ষ্য, সেইজন্য কোন কর্তব্য যদি 
তার পথে এনে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্বস্ত হয়ে ঘায়। সে নিছক নারী মাত 
কন্ত| ব! গৃহিণী সে নয়_-ষে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী সেই। 
সে যেন চির যৌবনের পাজে রূপের অমুত-_তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। 
সে অবিমিশ্র মাধুয । আবার “ম্বর্গ হইতে বিদায়” কাবতায় ধিনি অক্রী রূপে 
বণিত, তিনি উদ্দাীন এবং কাঝে! প্রতি শোক ব| দু:খ অচ্ছভব করেন ন1-- 
হে অগ্সরী, 

তামার নয়ন জ্যোতি প্রেম বেদনায় 

কতু না হউক শ্লান--লহহু বিদায়। 

তুমি কাবে কর না প্রার্থনা, কারে তবে 

নাহি শাক । 


৫৪ কৰিকাব্যে নেপথাচাবিণী 


আবার ধিনি দীনতম ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন সেই প্রেয়সী নারীই সংসার সমূদ্রের 
কর্ণধার এবং দুঃখের দিনের সাত্বনাদাত্তী-_ 
ধরান্লে দিনতম ঘরে 

যদি জন্মে প্রেধসী আমাব নদদীতীবে 

কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে 

অশ্বথছায়ায়, সে বালিক] বক্ষে তার 

বাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাগ্ার 

আমারি ল।গিয়। সযতনে । ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩*২। 
“প্রমের অভিষেক" কবিতায় কবি সাধারণ নারীর অসংধারণ প্রেম কথ! বর্ণন। 
করেছেন । 'উর্বশী' কবিতার বনু বছর পবে বলাকা ২৩ সংখাক কবিতায় কৰি 
একই কথ! লিখেছেন-_-একজন সুন্দরী তিনি উর্ধনী, বিশ্বের কামন! বাজ্যে 
আধিপত্য করেন । আর একজন লক্ষী, ভিণি কল্যাণী । একজন স্বর্গের অক্রী, 
অন্যটি স্বর্গের ঈশ্ববী | একজন হবণ করেন, আর একজন পূরণ করেন । এক নাবী 
বসস্তের চঞ্চল আবেগকে বাইরেব তাপে আদ্দোলিত করে দেন, অন্তজন তাকে 
শিশির ক্নাত করে অন্তবের মাধুর্ষে ফলবান কবে তোলেন 1* কবির কবিতাঁষ যেমন 
এই দুই ভিন্ন চরিত্রে নাবীর কথ। ব্যক্ত কবেছেন, তেমনি উপন্যাসে এই ছুই 
ধরণের নাবীর চবিত্রকে বূপাধিত করেছেন 'ছুই বোন নারী চরিত্র ছুটিতে এনং 


বহু উপন্তাসে বেলাকা-কাঁবা-পবিক্রমা_ক্ষিনিমোহন সেন)। 
ভাই “চিত্রা” ক লাম লিখেন 
কত ন। বর্ণে কত না স্ব গঠিত 
ক'ত যে ছনেদ কত স*গীপন বটিত 
কত না গ্রন্থ -তনা কে পঠিত 
কত অনংখা কাহিনী । ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২ । 


চিত্রা-_অদ্ভুতা বিবিধ বর্ণ যুক্তা ৷ টনিক অব্সবা। কবির জীবনে ও কাব্যে এই 
বিচিত্ররূপিণী নারী ও একাকিনী নারীর পাশেই রয়েছে কবির ষুগ্মানত্তার দ্বনদ। | 
অর্থাৎ বাস্তব জীবনের তৃঃখ-বেদন।, স্বার্থ-ছ্েষ, ভালে'-মন্দ নিয়ে যে বাস্তব সত্তা 
আছে, সেই বাস্তব সত্তাকে (ছোট আমি: কবি বিশ্বের সঙ্ষে বিবাটের সঙ্গে বিশ্ব- 
মানবের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে উধে তুলে ধরে আদর্শ সন্তায় (“ডে আমি) 
উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন (আত্ম শরিচয় _:১৮৯ পৃষ্ঠা) ৷ “আমার নিজের মধ্যেই 
বড়ো আছে _যে দ্রষ্টা আমার নিজের মধো ছোট হচ্ছে_যে ভোক্ত।। এ দুটোকে 
এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়, (পথে ও পথের 
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প্রান্ডে ৮৪৫ পৃষ্ঠ)। কিংব! মানুষের ছুটে! রূপ, একট] বিশেষ ব্বূপ আর একটা “বিশ্ব 
রূপ” (মংপুতে রবীজনাথ ১৮৯ পৃষ্ঠা) | দ.ঃসময় (চি! কল্পন1), বাধাত, স্বর্গ হইতে 
বিদায়, সাস্বন! (টিআ), যাত্রী, কাবা. গীতহীন, স্বার্থ, মৌন, শুশ্রযা, বিদায় 
(চৈতালি), হতভাগ্যের গান, ঝড়ের দিনে (কল্পনা), প্রভৃতি কবিতায় কবি-মনের 
দঃখ-ঘন্বের কথ! জানা বায়। কবি সাংসারিক জীবনের দুঃখ বেদনা, স্বার্থ-ছেষ, 
অশান্তি প্রভৃতিকে জয় করেছেন “প্রেষমন্ত্র' দিয়ে (চৈতালি) এবং উদ্ধার মঙ্গলম্ত 
দিয়ে । কবির এই বাস্তব ও আদর্শের সংঘাত যৌবনের বহু কবিতায় ধরা পড়ে। 
চিত্রা ও তার পধবর্তী বাবাগ্রন্থে কৰির দুঃসময় আরম্ত হয়ে গেছে, তাব গানের 
আসর গেছে ভেঙে 'গীতহীন--চৈতলি ১৩০২) ছিন্নবীণার তার হাতে (বাধাত 
--চিত্রা) খগগ্রস্ত, সঙ্গীহীন, আশ্রয়হীন ভাগাহীন কবির দিন আশঙ্কায় কাটে 
(ছু:নময়, হতভাগ্যের গান, ঝড়ের দিনে--কল্পনা)। এই দুঃসময়ে প্রেয়সী নারীই 
তো! একমাত্র সহায় ও ভরসাস্থল এবং “নংসার সমুদ্রে যেন পুণিমার ইচ্ছু' এবং ছখের 
দিনের 'দাত্বনা” (সাস্বন। চিত্রা) । কবির নিজের কথায় "আমার ঘাড়ে মস্ত একটা 
দেনা ছিল, সে দেন! সম্পূর্ণ স্বক্ুত নয় কিন্তু দায় একেলারই | দেনার পরিমাণ লক্ষ 
টাকারও অধিক। অর্থের এত অভাব ছিল যে আজ জগদব্যাপী ছুংসময়েও কল্পন। 
কবা যায় না, আব সে কথ! কোনে! কালেও ত1 জানবে না কোন ইতিহাসেও তা 
লিখিত হবে না।' এই সব কবিতাষ :খ বন্দর ইতিহাস আছে অপন্রদিকে 
অন্তর্ধামী, জীবনদেবতা, এবার ফিরা ও মোরে অশেষ (কল্পন1) সাধন প্রভৃতি বু 
কবিতার ছুঃখ-ছম্বকে অতিক্রম করে সমস্ত খগ্ুতাকে এঁকাদান করে বিশ্বের সঙ্গে 
সামগ্রশ্ত স্থাপনের প্রধাঁস পরিষ্ফুট.। “এবার ফিরাও মোরে" কৰিত! প্রসঙ্গে কবি 
লিখেছেন, “ঘষে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে ছচ্ছের পথে অভয়ের দিকে 
এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্জাটি এই 
কবি-শর মধ্যে স্বপ্পঃ বাক্ত হয়েছে। বাশির স্থরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে 
কবিতার আরম্ভ (আত্মপরিচয় ১৯১ পৃষ্ঠা) । 
যেদিন জগতে চলে আসি, 
কোন্‌ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবাঁর বাঁশি ।” 
আবার শেষাংশে আছে প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ফ। 
হয়তো ঘুচিবে ছুঃখ নিশা, 
তৃপ্ধ হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষ! 
ক. কা. € 
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আত্মশরিচষে ১ * পৃষ্ঠায় 'জীবনদেবতা”১৮ সন্থদ্ধে লিখেছেন, 'এই যে কবি, বিনি 
আমার ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকুল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার 
জীবনকে ₹চন। করিয়] চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাবো আমি জীবন দেবতা 
নাম দিয়াছি।' কবির এই আরশ ও বাস্তব এই ছুই সত্তার চিত্র তার কবিতার 
মধ্যে পাওয়া যায় । তিনি বাস্তব সত্তাকে (দুঃখ-ছন্ব-- ছোট আমি) অতিক্রম করে 
আদর্শ সততায় (অমৃত, আনন্দে, প্রেমে_ বড়ো আমি) উত্তীর্ণ হতে চান আর ক্রমে 
সংসারের ঘাত প্রতিঘাত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে (ছিন্নপত্র ২-১ নং), ছুঃখ 
ছণ্বকে অতিক্রম করে অখণ্ড মত্যে এসে পৌছান। এবং এই সত্যই কবিকে 
হচ্ৰের তুফান পার করিয়ে দিয়ে আনন্দে অম্বতে প্রেমে উত্তীণ করিয়ে দিল 
(আত্মপরিচয় ২০৪ পৃষ্ঠা)। এই প্রেমের আলোতে কবির শেষ যৌবনের অকাল 
বসন্তে, কবিকল্পনার অর্ধ মানবী ও অর্ধ কল্পনার “অসম্পূর্ণ মানসী+ বহু দ্বিধা! ছচ্ব 
উদাসীনতা! ও সাংসারিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে পূজারিণী বেশে ক্ষণিকাতে পরিপূর্ণ 
মানবী রূপে সম্পূর্ণ হল। কবি-মানসীর এবার পূজারিণী বেশ (আবির্ভাব__ 
ক্ষণিকা)। 'রাঁজা”১* নাটকটি কবির এই সংশয়ি প্রেমের ও সাংসারিক জীবনেরই 
দুঃখ ছন্বের (আগুন লাগ) ব্ূপক কাহিনী । অস্থির কবি এবার প্রেমের আলোতে 
স্থির হয়ে গেলেন। কবির পরিপূর্ণ প্রেমের শ্বরূপ উপলব্ধিব পরেই তাঁর আধ্যাত্মিক 
লত্তার বিকাশ হল। এই আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম প্রক।শ তীর নৈবেছ কাব্যগ্রন্থ 
(১৩০৮ আবাঢ়)। এরপর থেকেই কবির জীবনধারা ও কাবাধার। দুইই পরিবন্তিত 
হয়ে গেল। তাই কবি নৈবেছ কাব্যগ্রন্থে ছৰি একে এই পরিবর্তনের সংকেত 
দিলেন। কবি পাংসারিক ছুর্যোগের মধ্যে [দুঃসময় (খণগ্রস্ত কবি)] কল্পনা! অভয় 
মঞ্রকে সপ্বল করে, উন্নত শিরে প্রেমকে মানব কল্যাণের পথে চালিত কবে কর্ম- 
যজ্ঞের স্থচন] করলেন এবং গৌরবময় অতীত ভারতখধের রূপকে বাস্তবে রপায়িত 
করে পূর্ণতার দিকে এগিযে গেলেন (১৩০৭ -১৩০৮ বঙ্গাব))। তাই কৰি নৈবেগ্ঠ 
কাব্য গ্রন্থে পাখির২* ভয়শূন্য 'চিত্তের উন্নত শিবের ছবিটি একেছেন। [পরবর্তী- 
ক।লে এই সমধকাঁব কথ! (১৩০৮--১৩২১) বিশ্লেষণ করেছেন বলাকা-কাব্য- 
পরিক্রম! ৫৮, ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠাষ] | 

এবার কবির কাব্য লক্ষ্মী পৃূজািণী বেশে দেখ দেওয়াতে ক্ষণিকাঁর পরবর্তী 
কালের রচন। নৈবেঞ্চ, উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে 
কবি পুজার অধ্যই রচনা! করলেন। এই কাব্যগ্রন্থের নামগুলির মধ্যেও বিশেষ 
তাৎপ আছে, বিশেষভাবে উৎনর্গপত্র বিহীন গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি 
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কাব্যগ্রন্থগুলি । কবির প্রথম যুগের কবিতা শৈশব সংগীত, সন্ধ্যাসংগগীত, প্রভাত 
সংগীত, ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের নামগুলির মধো ভাবটাই প্রধান গীতট। অপ্রধান 
€গৌণ), ষেমন শৈশবের গান, সন্ধ্য/র সংগীত, প্রভাতের গান, বাইরে ছবি পড়ে 
অন্তরে গান হয়ে দেখ! দেয়, কিন্তু ক্ষণিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি, 
গীশ্তিমালা, গীতালি কাব্যগ্রন্থের গীতটাই প্রধান ভাবটা অপ্রধান (গৌণ), এই 
গ্রন্থগুলিতে গানই উৎসর্গ (অগ্ুলি দিলেন) করলেন কবিতার মাধ্যমে | - 


চিত্র! কাব্যগ্রন্থের শেষ পর্বে বপন্তর সমাপ্তি (৭ কাল্স-ন 
9৩০২) / কবি “প্রৌঢ়” কবিতায় বসস্তের দিনগুলির কথ! ও বনস্ত অবসানের 


কথা প্রকাশ করেছেন । কবি যৌবনের (বসন্তের) দিনগুলির কথ। প্রকাশ করে 
লিখেছেন-- 
যৌবন নদীর শোতে তীব্র বেগভরে 


একদিন ছুটেছিু, বসস্ত পবন 

উঠেছিল উচ্ছৃসিয়া, তীর উপবন 

ছেয়েছিল ফুল্লপ ফুলে, তরু শাখা” পরে 

গেয়েছিল পিককুল--আমি ভালো করে 

দেখি নাই শুনি নাই কিছু -- অন্পক্ষণ 

দ্রলেছিম্থ আলোড়িত তবঙ্গ শিখবে 

মণ্ত সন্থতণে। 
কবির বঙত্ত অবসান- ৭ ফাল্তুন ১৩০২)। 

আজি দিবা অবপানে 

সমাপ্ত করিয়া খেল! উঠিয়াছি তীরে, 

বলিয়াছি আপনার নিভঁত কুটিবে, 

বিচিত্র কল্লোলগীত পশিন্ছে কানে, 

কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহু সমীবে __ 

বিল্মিত নযন মেলি হেরি শূন্য পানে 

গগনে অনন্ত লোক জাগে ধীবে ধীবে। 
চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে প্রিয়নাথ সেন চিত্র! কাব গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেস্তে দ,টি 
অসাধারণ হেয়ালিপূর্ণ মন্তবা প্রকাশ করেছেন__'মাঝে মাঝে চিত্র! পড়িতেছি 
এখনও কিন্তু তোমাব.......-.*..."কে খুঁজিয়। পাইতেছি না । আবার অন্তত 
লিখেছেন 'চিত্রা' এবং £১ 01810 0£ 05 10301 ভুলিও না” অর্থাৎ মানসীতে 


৫৮ কবিকাব্য নেপথ্যচারিণী 


বধিনি মানসেই ছিলেন চিত্রায় তিনি & ৫1510 ০£ 006 2০০7 হয়ে দেখ। দিয়ে 
ক্ষণিকাতে পূর্ণচন্দ্রুতে পরিণত হুল। কবির বসন্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তার 
জীবনের গতি স্থিরতার দিকে এগিয়ে চলল--'ষেন অনেকদিনের দেখা একট? 
বৌদ্র রঞ্রিত মাঠ, শীতল জিপ্ধ বাতাস, পুফবিণীর ধার দিয়ে বাঁক! গ্রামের পথ, 
ঘটকক্ষ অবগুন্ঠিত বধূ এবং সেই সঙ্গে এ সর্ধেক্ষেতের মৃদ, স্গন্ধে অনুপ্রবিষ্ট একটি 
উদ্দার নির্মল আকাশ মনে পড়ে_যেন কোন এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং 
পরিপূর্ণ শাস্তিব স্থগভীর সুখস্তি এ সর্ষে ফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে? (১১ 
ডিসেম্বর ১৮৯৫ ছিন্পঞ্জ) । 
শরৎ পর্যায়র শষ পর্ব 


আকাল বানের গুচনা_ টচতাল্লি 3৩০৩ 1চত্র), 
কল্পনা (১৩০৬)। 


আকাল ব্পশ্গ অথবা শেষ যৌবানর (শষ বঙাম্ত-_ 
স্চাণি কা (১৩০৭) । 


তালি কাবা গ্রন্থ 
চৈতালিতে শেষ সাতাঁশের আরম্তে (৩৬-৬৩ বৎসর) ও আকাল" 
বপনের সত্ডনায় প্রেমে স্থির পদক্ষেপে কবি জীবন দেবতার (পৰাণ 
বল্পভ উদ্দেশ্টে প্রথম অর্থ নিবেদন করলেন-_-- 
তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি 
তোমার আনন্দ্মূতি নিত্য হেরে যদি 
এ মুগ্ধ নয়ন মোর)--পরাণ-বল্লভঃ 
তোমার কোমল কান্ত চরণ পল্লব 
চিরস্পর্শ বেখে দে জীবন তরীতে 
কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মবিতে। 
চৈতালি-_টত্রমামে উৎপন্ন শস্য । চৈত্রমাঁপ--বসন্তকাল। কবিব বলস্তের 
ফনল যৌবন ও প্রেম (প্রেম, শেষ কথ) দ,ইই “উৎ্সর্গ* করলেন চৈতালিতে-_ 
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্চবনে 
গুচ্ছ গুস্ছ ধরিযাছে ফল। 
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে 
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মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে 
বশস্তের দৃরস্ত বাতাসে 
হয়ে বুঝি নমিৰে ভূতল-_- 
রমভরে অসহ উচ্ছবাঁমে 
থরে থরে ফলিযাছে ফল। 
বলাকা-কাবা পরিক্রমাতে (৮৮ পৃষ্ঠ।) কবি একই কথা প্রকাশ করেছেন, “পৌষ 
মাসেও মাঝে মাঝে বসন্তের হাওয়। এসে নাড়া দ্রিয়ে যায়। এই রকম একট 
ভাব চৈতাঁলির যুগে আমার মনে বার বার আঘাত কবেছে।” তাই চৈতালির 
যুগে অকাল বসন্তের স্থচনায় কবির হৃদয়ে যেন ভাব যজ্ঞ স্কু হয়ে গেল। 
এখনি বেদনাভবে ফাটি গিয়। প্রাণ 
উচ্ছ,সি উঠিবে যেন সেই মহাগান। 
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলে আমসি-_ 
হে চির সুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি । 
(৩ ত্র ১৩০২)। 
কবির বসস্ভের স্খ-দ,:খের গোলাজাত ফসল--প্রেমঃ প্রিয়, মানসী, শেষ কথা, 
ক্ষণমিলন, সমাঞ্চি, অসময়, স্মৃতি, নারী, যাত্রী, শান্তিমন্ত্র, কাবা, ধ্যান, স্থার্থ 
প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতায় বিশ্লেষণ করেছেন । এই ছোঁটি ছেটি কবিতাগুলি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূণ । কারণ কবির বহু কবিতার মর্ীর্থ এবং কবি-জীবনের গুঢ় 
বহন্) এই কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। "শেষ কথা” ও ক্ষণ মিলন" কবিতা 
দুটির আরম্ভ কড়ি ও কোমল কাবাগ্রন্থে, এবং ক্ষণিকা শবের উৎপপ্তি 'ক্ষণিক 
মিলন" অথবা “ক্ষণ মিলন" থেকে | যার বিশ্লেষণ রয়েছে ছিন্নপত্র ১৩০ নং এ। 


কল্সন। (১৩০ ৬) 
কবির “সময়” 
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর 
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা । 
(১৫ বৈশাখ ১৩০৪)। 


খণগ্রস্ত কবি (চিঠিপত্র ৮ম খ ৪) 
হে অলম্ী, রুক্ষকে শী 
তুমি দেবী অচঞ্চলা । 


৬৪ কাঁবকাব্যে নেপথ্যচারিণী 


তোমার রীতি সবল অতি, 
নাহি জান ছলাকল।। 
(৭ আশ্বিন ১৩০৪) । 


অত্যন্ত “ছুঃসমযেঃ “অসপমযে* হতভাগোর গানের মধা দিষে “ঝড়ের দিনে 
ন্বপ্লে'র মতো! কবির জীবনে অতীতের নব বসন্তের (শরৎ্কাল) আগমন-__ 
এ দুর্দিনে কী কাঁবণে পড়িল তোমাব মনে 
বসন্তের বিশ্বত কাহিনী? 
কবি বসন্তের বিস্বর্ত কাহিনীর কথা প্রকাশ কবেছেন «বসস্ত” কবিতায--- 
আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল 
সে কয়ট। কথ' 
তোমার কুন্ুমগ্ডলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ 
নিখে গেল কোথা ? 
যদিও কবি “স্বপ্নে অ-ীতের নব বসান্তর শবৎ কাঁলেব মধ্যে ফিবে গিয়েছিলেন, 
কিন্ত আতিশয্যেব দরুণ “শেষ কথা” বলবাব পরম লগ্রটি 'ত্রষ্ট লগ্নে পরিণত হল 
(মংপুনে ব্বীজ্নাথ)। 
শরমে মবিযা বলিতে নাবিহু হয, 
নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি । 
তাই পরবর্তীকালে পৃববীব “ক্ষণিকা'্য কবিব মাক্ষেপোক্তি__ 
হে আত্মবিস্বত, ঘ্দি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি, 
বারেক ফিরাঁযে মুখ পথমাঝে দাভাতে থমকি, 
তা হলে পড়িত ধবা বোঁমাঞ্চিত নিংশব্দ নিশাঁষ 
দুজনেব জীবনেব ছিল যা চরম অভিপ্রায । 


স্কাণিকা (১৩০৭-আকাল বসন্ত- প্রামিক রবীন্দ্রনাথ) | 
“'অকালবসন্তে জেগেছিল ভোবের কোঁকিলঃ-_-পত্ত্রপুট বারো । শেষ 

যৌবনের শেষ বসন্ত বা অকানবসন্তের ্ঘন ববযাঁর” মধো ক্ষণিক! কাবা গ্রন্থখানি 
লিখিত ও প্রকাশিত হয । কৰি চৈতালিতে “প্রেম” সন্থন্ধে কবিতায লি-খছেন-- 

দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো, 

যাবেই দেখিতে পাই তার বাসি ভালো, 

তাহারে ভাকিয। বলি--ধন্য এ জীবন, 

জ্মীবি লাগিযা! মোব এতেক ভ্রমণ । 
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কবি 'ভৎ“সনা" কৰিতাটিতে অভিমানী নারীর উক্তি দিষেই কবির ভালোবাসার 
কথা এই প্রথয প্রকাশ করলেন-__. 
কাহার লাগি একল' ছিলে বসে 
মক্ত কেশে মাপন বাতায়নে! 
ডিৎ শিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে 
হাঁনতেছিল চমক তোমাব চোখে, 
জানত কে বা দেখাতে পানে তুমি 
আছি আমি কোথায় যেকোন কোণ! 
কবি পশ্চিম-যাত্রীর ভাযাবিতেও (৫৬১ পৃষ্ঠা লিখেছেন -তার। দেখ! দিয়েছে- 


কেউবা ঘর (কা?ণ।, 
ক্ষণিকাঁতেই কবির প্রেমের ধাব। প্রনল হযে দেখা! দিল । 


উৎপত্তি 

ক্ষণিক! শব্দের উৎপত্তি ক্ষণক বা ক্ষণ থেকে । রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই 
ক্ষণিক বা নিষেষগুলি অত্যান্ত দ.গুল্য । কবি দ্লত মুহুর্ত গুলি আপন স্মতিপটে 
ধরে :বখে কালের বৃহ্থ পট ভূমিকাএ সঙ্গ তুলনা করে কবিতায় কিংবা রচনায় 
বন্ছবার প্রকাঁশ কবেছেন। যেমন মুহুর্তের ভাি, নিমেষের দৃহি, ক্ষণকালের 
মিলন, সমৃদ্রের উপর স্্ীস্তের দৃশ্, গঙ্গাবক্ষে গান, মহানিমের ঝিলিঝংকৃত স্তব্ধ 
রাত. গ্রামের পথে স্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেম ও শান্তির সুখ স্মৃতি, প্রথম 
যৌবনের ঘণ্টার শন্দ ইত্যার্দি। 'উচ্ছৃহ্খল* (মানপী। কবিতায় ও কবি লিখেছেন-- 
“আমর কেবল একটি নিয়ে, | তাবি তরে ধেয়ে আমি ।' কবি কড়ি ও কোমল 
এবং চৈতালিতে 'ক্ষণিক চিলন' ও ক্ষণ মিলনের” কথা কবি ঠায় লিখে ছিন্নপত্র 
১৩০ সংখ্যকে দু'মুলা নিমেষের তিলেক মিলনের কথ বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন _- 
“এক এক সময় মনে হয়, এই-যে আমরা গুটিকতক সচেহন প্রাণী জড়মহাসমূ্রের 
মধ্যে মাথ। তুলে বুদ্‌বৃদের মতে। ভেমে উঠেছি এব কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ 
একটা আকম্মিক সংযোগ--এই সংযোগটুকুর মধো যত বিস্মধ যত প্রেম যত 
আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠাব কিনা সন্দেহ । বসন্ত রায়ের 
কবিতাঁষ এক জায়গায় একট। লাইন আছে-এনিমেখে শতেক যুগ হারাই হেন 
বামি। বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধো শত যুগেব সংযোগ বিয়োগ ঘটতে 
পারে। সেই জন্ে নিমেষগুলোকে দূর্ধলা বলে বোধ হয় । কৰি হুর্লভ মৃহূর্তের 
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আকন্মিক সংযোগের কথা বহু কবিতায় উল্লেখ করেছেন যেমন “ক্ষণিক মিলন, 
“ক্ষণ মিলন', হঠাৎ মিলন' বিতাষ | এই দুর্ল্য নিষেষের দ,্লভ মৃহর্তে যে 
অচেন। নাবীর সঙ্গে কবির ক্ষণকালের জন্য আকস্মিক (ক্ষণিক, দৈব) সংযোগ 
(খিলন) হযেছিল তিনিই ক্ষণিকা--- 

অসীম কাণলব মাঝে তিলেক মিলনে 

পরশে জীবন তাব আমাব জীবনে । 

ফ্তট্রুকু লেশমান্ত্র চিনি দ,জনাঁষ, 

তাহার অনস্তগ্চণ চিনি নাকে হাঁষ। 

অথবা” 

দেব মিলনঘাতে বিচি বেদনা 

নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত কবিছে বচন। 

হে রমণী, ক্ষণকাল আসি যোব পাশে 

চিত্ত ভবি দিলে সেই বহস্য-আভাসে (স্মরণ ১৯২)। 


কবি এই ক্ষণিকারই গান গাইলেন ক্ষণিক1 কাবাগ্রন্থখানিতে । আব চিঠিশত্র 
৮ম খণ্ডে, “প্রিযার একটি নিমেষেব দৃষ্টিকে অক্ষম সংগীতে গেঁথে প্রিষ নন্ধ 
প্রিষনাথ সেনকে উপহার দ্দিলেন-__ 

এ বসন্তে প্রিপ্17নব পূিযমাত?িশীথে 

নখ মশ্িকাঁব মাঁল। জডাহযা কেঁশে 

তোমাব আকাও্ষ!দীঞ্চ তপ্ত জাখিত 

যে দৃষ্টি হানিযাঁছিল একটি নি“মষে 

সেকি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয সংগীতে । 

মে কি গেছে পুষ্পচুুত সৌবভেব দেশে । 
আবার “ক্ষণেক দেখা'তে কৌতুক কবে লিখলেন 

ণকটুখানি ফিরে কেন 
দেখলে ঘোঁমট! ফাঁকে ? 


স.ছনা-_ 

ক্ষণিকার সুচনা! মুরোপ-যাত্রীব ডাষারিতে, ২৬।২৭।২৮ আগষ্ট ১০৯০ 
সালে এবং সমাঞ্টি ১৯০* সালে শিলাইদছে। কবি শ্লহাদ লোকেন পালিতই 
কবির একটি মাত্র বন্ধু যিনি ক্ষণিকা”ক স্থচনাঘ দেখেছিলেন । 
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ক্ষণিকাবে দেখেছিলে 
ক্ষণিক বেশে কাচা খাতায়, 
সাজিয়ে তাবে এনে দিলেম 
ছাঁপা বইযের বাধ পাতায় । 

কবি যখন ত্রিশ বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন তখন লোকেন পালিত কবির 
সঙ্গী ছিলেন। সেই সময় গৃহপ্পিষ ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধুমপায়ী যুবক লোকেন 
পালিতের সিগেবেটেব ধুযরজালের মধো (২৬1২৭।২৮ আগষ্ট রাত ছুটো পর্যস্ত) যে 
রসালাপ হয় সেই স্মতিগুলি এবং পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতাগুলি সাজিয়ে বন্ধু 
লোকেন পালিতকেই ক্ষণিক কাবাগ্রন্থটি (বাধ! পাতা) এবং ম্মরণোপহার 
স্বরূপ ফুরোপ যাত্রীব ভায়ারীখানি ( কাচ। খাতা ) উপহার দিলেন । ক্ষণিকার 
স্ুচন! এবং কবির 'প্রথম 1চঠিটিও এ একই সমযেব লেখা, তাই ২৮ আগষ্ট 
১৮১০ সালটি ববীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশিষ্ট দ্িন। ববীন্দ্-জীবনীতে 
ক্ষণকালের এ দিনটি এবং ৩* আগণষ্টব লোহিত স'গবেব স্ছ্যীস্তের তুর্লভ সন্ধ্যা 
রংটি কবির ভালোখাসামুগ্ধ হদযেব মধো চিবদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে বয়ে 
গেছে । অতীত যাবনের সেহ দনর্লভ সন্ধ্যাণ যে খংটিকে নিয়ে কবি 
ভালোবালার লোকের মুখেব উপর ধছর নৃন্ন এবং স্গন্দদ আলোকে দেখতে 
চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে নি:সঙ্গ কবি সেই বওটিকে ধৰবে রাখলেন চিন্রকলায়-- 
বিষঞ্জ নাবীমূ্ত ও বেদনার্ত কবির মুখের উপরে ॥ এবং অতীত যৌবনের সেই 
ক্ষণকাঁলের দিনটিকে ধরে রাখলেন ক্ষণিক1 কাব্যগ্রন্থ, এবং চিঠিব উত্তরটি লিখে 
রাখলেন লিপিকাব প্রথম চিঠি'তে যা" পবিশেষের *আরেকদিন' কবিতায় ও 
পুববীর কৃতজ্ঞ'তে এই চিঠিব কথ। উল্লেখ কবেছেন--২৩ আগষ্ট ১৯২৭ রশ্ফিউস 
জাহাজ । 


ক্ষণিকা) কাবাগ্রন্থ-- শষ (যাবানর শেষ বসন্ত । 


স্যান্ন-_কবির 'লীলালোকের লীলাক্ষে্র' শিলাইপদহে সংসার জীবনের 'লীলা- 
সঙ্গিনী” “নিকপমার উদ্দেশ্টে অকাল বসন্তের ঘন ববষার মধ্যে ১৩০৭ বঙ্গান্দে এন! 
করলেন ক্ষণিক। কাবাগ্রস্থখানি এবং বহু গান। মোর প্রেম এল গান গেয়ে ।? 
নবযৌবনের নববসজ্কে কব ধাকে প্রথম গান দিয়ে ববণ করে নিয়েছিলেন-_- 
র্াড়ায়েছ সংগীতের শতদলদলে" আ্মসুণ নয সংখাক) | তাই পববন্ীকালে কৰি 
পশ্চিম-যাত্রীর ভায়াবিতে 'ক্ষণিকা" এবং “অশ্বিন যজ্জাতে বেহিসাবি, জন্মগরিব, 
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কীচ। খণগ্রস্ত* কবিকে ম্মবণ করে পৃববীতে অতীতেব “আনন্দের হারানে! কণিকা? 
ক্ষণিকার পরিচঘ দিষেছেন, ধিনি ভীরুদীপশিখা নিযে কবির বসস্ত রাতে 
এসেছিলেন (পশ্চিম-যাত্রীর-ভায়ারি ৫৬১, £৬৬ পৃষ্ঠ 1) | 


“উদ্ভাবাথন" 

কবি শেষ যৌবনে কল্যাণী নারীকে আহবান করে ১৩৯৭ বঙগাবে 
শিলাইদহে কলাণ কর্মের স্থচনা করে নৰ জীবননব “উদ্‌্বোধন' করলেন । এই 
কালশোতে বর্তমানে কবির জীবনে যাঁব। ক্ষণিকের জন্য এসে হেসে চলে যাচ্ছে 
কবি তাদেরই গান আনন্দ পুলক ভবে গাইছেন। কবি অতীত জীণনেব প্রতি 
মুহুর্তের কাহিনী ও শোক দিষে যে স্থৃতিবাহিনী গেঁথেছিলেন, সেই নব বন্ধন মুক্ত 
করে শোক দ.ঃখ স্মৃতি সব কালের পটে মুছে ফেলে দিয়ে দূর্বোধ্য ও অপ্রাপা 
বন্তর পেছনে ন! ছুটে 'সহজ'কে (নারী) মারে ডেকে নিয়ে বর্তমানকে শ্রেষ্ঠ মনে 
করে আনন্দ-পুলকিত মনে নিজের জীবনের নূতন অধ্যায়ের সুচনা করলেন। 
কবির এই মনোভাঁবকে কালের বৃহৎ পটভূমিকার সঙ্গে তুলনা! কবে “নদী জলে 
পড়া আলোর মতন" মহত্তব জীবনে পূর্ণ তাঁর দিকে এগিষে গেলেন । 


অসম্পুর্ণ মানসী থাকে সম্পুর্ণ ক্ষাণিকা _ কাবির যৌবানের 
মানসভুভি ও তার (ভীগগাল্িক অবস্থান (১৮৮৮-১৯০১)। 

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্যগ্রন্থের 
পটভূমিকারও আলোচনার দরকার । প্রথম যৌবনে কৰি সংসার জীবনের 
আনন্দ ও কৰি-কল্পনার “রোম্যান্টিক সহর' গাজীপুরের নৃতনত্বের মধ্যে রচনা 
করেছেন "মানসী" কাব্যগ্রন্থের বু কবিতা (মানসী কাবাগ্রন্থের ভূমিকা ১৮৮৮)। 
১৮৯১ সালে কৰি নিজের পরিচিত সংসার ছেড়ে শিলাইদহে এস নৃতনত্ব ও 
বৈচিত্রোর মধ্যে এই প্রথম মান্চষেব সখ দ.ঃখের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে 
পরিচিত হুলেন। মেই ঠবচিত্র্যে প্রকাশ পেয়েছে ভীব ছোট গল্পের নিবস্তর 
ধারায় । সোনার তরী থেকে নৈবেছ্ কাবাগ্রন্থ শিলাইদহে লেখ! হয। যৌবনের 
শ্রেষ্ঠ সময়টা কৰি প্রায় একাই শিলাইদহে কাটিয়েছেন ১৮৯১ ৯৯)' এই দীর্ঘ 
সময় কবির সংসাবের ভার কবি-পত্বী একলাই বহন করেছেন মংপুতে 
রবীন্দ্রনাব,। শেষ যৌবনে কবি ও কবি-পত্তী জোড়ার্সাকোর সংসার উঠিয়ে দিয়ে 
শিলাইদহে সখের সংসার আরম্ভ করলেন (১৮৯৯ ১৯০১)। এই শেম যৌবনের 
সংসার জীবনের মধ কবির “লীলালোকের লীলাক্ষেত্র” শিলাই্দহে রচনা! করলেন 
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“ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ (১৩০৭ এবং “টৈবেছ্য (১৩০৮) । এই সময় কবিপত্বীই ছিলেন 
কবির একমাত্র সহায় ও ভরমাস্থল এবং খণগ্রস্ত কবির সংসারের গুক দায়িত্ব 
সবই তার উপরে ন্যস্ত । তাঁই কবি “পথে" কবিতায় লিখলেন-__ 
ওই-যে শুনি মাঝে মাকে-_ 
না৷ জানি কোন্‌ নিতাকাজে 
কোথায় দুটি কাকন বাজে 
গৃহকোণে। 
যেতে যেতে এলেম হেথা 
অকারণে ।, 


কি সংশয দ্বনদ বাধা বিরোধ ৪ সাংসারিক ছুর্যোগের মধ্য দিয়ে এতদ্দিন পরে 
শেষ যৌবনে '“ন্রখেব বন্দরে অর্থাৎ স্তখের সংসারে এমে পোৌছুলেন। কবি এই 
নিভৃত কুটিরে এসে কবির প্রথম যৌবনের হারিয়ে যাওয়া ষাস্ধন মাসের কথ। 
(শবুৎকাঁল-_-কডি ও কোমল) মনে পড়তে লাগল-_ 
মাবেক দিন মে ফাগুন-মাছে 
বছ আগে 
চললছিলেম এ পথে সই 
মনে জাগে। 
আমের ঝবোলের গন্ধে অবশ 
বাতাস ছিল উদাস অলস, 
ঘাটের শানে বাজছে কলস 
ক্ষণে ক্ষণে 
সে-সব কথ। ভাবছি বসে 
অকারণে । 


কবির এই বিলম্বের জন্য 'টিলপ্িত' কবিতায় লিখেছেন--হাসি গান আনন্দ 
উচ্ছাস নিয়ে কবির বে যৌবন ষে স্বর্গ যে বসন্ত ছিল সেই নব যৌবনের কৰি 
র্সস্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্মের জগতে সংশয় ছন্দের জগতে (মানপী) 
চলে গেলেন । আবার বহুদ্দিন পরে কবির শেষ যৌবনে যখন পুব হাঁ“য়! বইছে 
সেই সময় কবি অকাল বসম্তকে তীর বর্ণ গন্ধময় প্রথম বসন্তের ফুল ধরিয়ে 
দিলেন । 


২৬৬ কবিকাবো নেপথাচারিণী 


হল কালের ভুল, 
পুবে হাওয়ায় ধরে দ্িলেম 
দক্ষিণ হাঁওযাঁর ফুল। 
শেষ যৌবনে অকালবসস্তের আগমনে কবি ক্ষণিক! কাব্যগ্রন্থখানি বসস্তকালে আরস্ত 
করেন এবং ইচ্ছ। ছিল বসস্তকালেই এই কা বাগ্রস্থখানি প্রকাশ করা কিন্ত গ্রন্থথাঁনি 
প্রকাশিত হয় বর্ধাকালে (চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড।। তাই বসন্ত ও বর্ধার ছুই রকম 
কবিত! ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায । কাবাগ্রন্থের প্রথম দিকের কবিতাগুলি 
বসম্তকাল ও বসন্তের নারীকে নিয়ে লেখা! (যুগল থেকে অতিথি)। 
ক্ষুদ্র আমার এই অমবাবতী-_ 
আমরা দ.টি অমর, দ.টি অমর । 


শেষের কবিতাগুলি বর্ষাকাল ও বর্ষার দ্ূপকে নিয়ে লেখ । তাই প্রথম আবাটের 
নব মেঘের নীল, কাল ও শ্যাম বের সঙ্কে বসন্তের নারী “নিকপমাঁর* বূপের 
তুলন] দিয়েছেন যেমন-__ 
তোমার দ্বখানি কাঁলো আখি _,পরে 
শ্যাম আষাঁঢ়ের ছাযাখানি পডে 
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে 
যুখীর মাল। 
তোমাঁবি ললাঁটে নবববষার 
ববণডালা। 
অথবা-_ 
আকুল করেছ শাম সমাঞোহে 
হৃদয়সাগর উপকূল 
চরণে জডায়ে সনফুল। 
ক্ষনণিকাঁব কবি ভাঞুলিতে শিলাইদহেপ প্রাকুতিক দৃশ্টেব ও বর্ষার বর্ণন। পাওয়া যাঁ় 
পথে" 'মেঘমুক্ত" 'নব-বর্ধা” 'আবাঢ” “এক গাষে* “বিরহ” "ছুই বোন” ইতাদি 
কবিতা । 'বিবহ* কবিনাটি কবিব অন্যান্ত প্রিয় কবিতা চন্দ্রনাথ বস্ত্র এই 
কবিতা সম্বন্ধে স্থন্দর মন্তবা কবেছেন । 'দ্বই বোন" কবিতাটি অত্যন্ত ভাব সমৃদ্ধ 
কবিতা । এই কবিতাটিত্নে দই সহ্োদ€ কিংবা ভগিনী স্থানীয় বাদ্ধবীব জল 
আনয়নেব কথা বিধৃত কবেছেন। সম্ভবতঃ ছুটি কবিতাই কবির জীবনেব বাস্তব 


কবিকাব্যে নেপথ্যচাবিণী ৬৭ 


ঘটনা! (ছিন্নপত্র ৪১) ৷ কবির এই শেষ যৌবনের আষাঢ় ও বাল্যকালের আধাঢ় 
এই ছুকঈ আধাঁড়ের দুই রকম 'খেলা”র (ক্ষণিক1) কথ কবিতায় প্রকাশ করেছেন। 
ছেলেবেলার “বর্ষ পর্যায়ের আধাঢ়ে নৌক। ভাসানোর খেলা, এবং শেষ যৌবনের 
“শরৎ পর্যায়ের? আধাট়ে যৌবন লীলার নানান “খেলা'র কথ! ক্ষণিকার 
কবিতাগুলিতে রয়েছে । তাই কবির শেষ যৌবনের অকালবসম্তের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে পূব হাওয়া, শ্রাবণ পুণিমা, বর্ষা ও আষাঢ় মাস। আধাটের সঙ্গে নারীর 
এ বিচিত্র কূপ কবির আর অন্ত কোন কাবাগ্রন্থে পাওয়। যায় না। ক্ষণিকাতেই 
বর্ষার সঙ্গে বসন্তের নারীর বিচিত্র বাপের বর্ণনা এবং বিচিত্র লীলার প্রকাশ 
রয়েছে । শেষ যৌবনের প্রথম আবাঢ়ের (১ আবাঢ় ১৩০৭) ঘন বরষার দছুর্দিনের 
মধ্যে (দুঃলময়) নব বসস্তের পঞ্চদশ নারী (তজু-কড়ি ও কোমল) "নিকুপমার' 
“আবির্ভাবের স্বতি পরবর্তীকালের বন্থু কবিতায়, নাটকে ও গানে এবং 'পথে ও 
“পথের প্রান্তে (৩৬ সংখাক) প্রকাশ করেছেন । কবি সানাই এর “শেষ অভিসারে' 


লিখেছেন__- 
বসন্তের প্রথম দু'তিক। 


এনেছিলে আষাটের প্রথম যুথিক৷ 
অনির্বচন্ীয় তুমি । 
কৰি নিজের জীবনের এক-এক পায়ের সঙ্গে এক একটি খতুর তুলনা কবে পাঁচটি 
পর্ধে বিভক্ত করেছেন । এই পাঁচটি পর্ধের চারটি প্রন খতুর মধ্যে যে চারজন 
কাব'লম্ষ্রীর (৩জন কাব্যলঙ্্মী ও একজন প্রেরণা দীত্রী) আবির্ভাব হয়েছিল 
তাদেরই উদ্দেশ্টে 'অনবসর* কবিতাটি লেখ! হয়েছে যারা কবির কাব্যতরণীতে 
পদ্দার্পন করেছিলেন এবং ধারা কবির প্রিষ নারী ছিলেন। কবি "অনবসরূ* 
কবিতাটিতে পবিহান ছলে এই প্রেরণাদাত্রী নবীদের বিভিন্ন খতুর নামাম্থপারে 
সম্বোধন করে পবিহাস প্রিয়া শৈশবের কাব্যসঙ্গিণী 'পুরাতন সহচরীর" উদ্দোশ্তে 


লিখেছেন-_ 
এসে! আমার শ্রাবণ নিশি 


এসো আমার শরৎ লক্ষ্মী, 
এসে। আমাব বসন্ত দিন 
লয়ে তোমার পুস্প পক্ষী, 
তুমি এসো, তুমিও এনো, 
তুমি এস, এবং তুমি, (পুরাতন সহচরা) 


৬৮ কবিকাবোো নেপথ্যচাবিণী 


প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান 
ধরণীর নাম মর্তভূমি-_ 
যে যায় চলে বিরাগ ভবে 
তারেই শুধু আপন জেনেই 
বিলাপ করে কাটাই, এমন 
সময় যে নেই, সময় যে নেই। 
কবি এই অসময়ে ও শেষ যৌবনে এই চারজন কাব্যলক্্মীর মধ্যে আসলটিকে 
(তথাপি) রেখে দিলেন । এবং 'ম্বতি' বূপিণী (তথাপি-ক্ষণিকা, স্থৃতি-চৈতালি) 
পুরাতন সহচবী*কে ছেড়ে “নূতন জাখি” যিনি বাস্তব নারী তার উদ্দেশ্তে কবির 
কাব্যের ও হাদয়ের বার ছুইই খুলে দিলেন--'চারের থেকে একের পরেই আমার 


অভিরুচি*। 
আবার শেষ যৌবনে এই অসময়ে 'নৃতন" (কড়ি ও কোমল) এবং “আসল' 


(তথাপি) কাবালক্্মীকে নিয়ে নৃতন ভাবে কাব্য রচনা] করতে পারবেন কি না এই 


আশঙ্কাও কবির মনে দেখা দিল-__ 
শেষ বসন্তের সন্ধা!-হাওয়! 


শশ্য শুন্য মাঠে 
উঠল হা হ!করি। 
আর কি হবে নুতন যাত্রা 
নৃতন বাণীর দেশে 
নৃতন সাঙ্জে সেজে ? 
এবার যদ্দি বাঁতাঁস উঠে 
তৃফান জাগে শেষে 
ফিরে আসবি নে যে (পরামশ)। 
কবির এই আশঙ্কা সতো পরিণত ভতয়েছিল, ক্ষণিকার বিনাশ হলা ১৯০২ খৃষ্টান 
(জন্মদিন ১১ সংখাক)। 
প্রাম--"ভত্সনা" কবিতাটিতে নঙ্কৃচিতা অভিমানী নারীর উক্তি দিয়ে 
কবির এই প্রথম ভালোবাঁসার কথ! প্রকাশিত । এই নাবী কবির সংগীত 
মুখর আনন্দিত জীবনে কোনে! অর্ধকার বিস্তার কবেননি অথবা কামন। 
বাসন দিয়ে তাকে টেনেও আনেন নি, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দীনবেশে তার দ্বারে 
অতিথি হয়ে সাঁড়াও দেননি, তিনি শুধু পথের শেষে যেখানে গাছের ছায়ায় 


কবিকাব্যে নেপথ্যচাবিণী ৬৯ 


পথিকের দাড়ায় সেখানে কিছুক্ষণের জন্য ঘাসের উপর দাঁড়িয়েছিলেন । কেমন 
করেই বা! তিনি জানবেন ষে কবি এই নারীকে বিদুৎ ঝলকের মধ্যে ঘবের 
কোণায় দেখতে পাবেন! এই নারার আছে পদ্মদিঘির ধারে সন্ধ্যাদীপ 
জাল। গৃহখানি। ভালোবাসাকে তিনি ভিক্ষা বা দান স্বরূপ চাননি, তবে কেন 
করব তাকে ভালো,.বসে মিথ) লঙ্গৰা দলেন ! এতাদন পরে শেষ যৌবনে কৰি 
সব সংশয় (সংশয়ের আবেগ-_মানসা) কাটিয়ে ধাকে ভালোবাসলেন তিনি 
ঘরের কোণেহ ছিলেন (কেউ বা বের কৌণে_-পশ্চিম হাত্রীর-ডায়ারী ৫৬১ 
পৃষ্ঠা। | ক্ষশিকার ভত্সনা' কবিতাতেই কৰিব এই প্রথম দুর্লভ প্রেমের আবির্ভাব, 
যার জন্য কৰি বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন (শেষ কথা_কড়ি ও কোমল)। 
'সানাই'এব আস যাওয়। কবিতায় ০প্রমের এই উপলব্ধিব কথা প্রকাশিত-_ 


ভালো [সা এসেছিল 

এমন সে নিঃশব্ধ চ্ণে 
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে, 
দিই নি আসন বাসবাব। 


স্মরণ তিন সংখ্যক' কৰিতায় লিখেছেন-_ 


প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বা__ 
আব কু আসিবে না। 
ভৎণসনা, নীহারিকা, উদাসীন, আসা যাওয়া, শেষ সপ্তক এক সংখ্যক, পত্রপুট 
পনেরো সংখ্যক, অদেয় ,সানাহ', অস্তহিতা। (পরিশেষ), ব্লাক। খিশসাল্লিশ *সংখ্যক 
প্রভৃতি কবিতায় এবং বহু গানে প্রায় একই ধরণের মণোভাঁব ব্যক্ত করেছেন। 
অর্থাৎ কবি যাকে ভালোবাসলেন তাকে সমাদর করেন নি এবং তার প্রতি 
উদ্বানীন ছিলেন। 
যে গর্ব আমার ছিল উদামীন 
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে 
যেখানে জোমার ছুটি পাষের চিহ্ন আছে ক্বাকা | 
আঁবার পত্রপুট পনেরো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন_- 
ভালোবেসেছ তাকে । 
তুচ্ছতার আবরণে অঙন্গজ্ৰল 
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে 
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কখনে৷ করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস, 
আঘাত করেছে কখনো বা। 
কবি এই নারীকে কৌতুক পরিহাসে পব ময় উল্টে! কথা বলে আঘাত দিতেন, 
তাই কবি গর্ব অথবা “ভীকুতা*র জন্য এবং সময়াভাবেব জন্য ভালোবাসার কথা 
কোনদিনই বলতে পাবেন নি। এই দুঃখ তিনি পত্রপুট বারে। সংখ্যক বলাকা 
বিয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় এবং বহুগানে বাত করেছেন। শেষ সখক উনত্রিশ 
সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন-- 
ঠিকমতে। সময়টি পাইনি 
তাকে সব কথ। বলবার, 
অনেক কথা বল৷ হয়েছে যখখন-তখন 
সে-সব বুথ। কথ! 
হতে হতে বেল! গেছে চলে। 
এই হল কবির “সমগ্র জাবনের সত্য ।” কৰিধাকে প্রথম যৌবনে হাল্কা মনে 
করেছিলেন, শেষ যৌবনে সেটাই ভারা হয়ে গেল । কবি পশ্চিম-বাত্রীর ডায়ারিতে 
(৫৪৪ পৃষ্ঠা) নিজের ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গে লিখেছেন, “সরকারী পরিমাপের 
আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তে। হাল্ক!1, যেটাকে বুঝি হাল্ক। 
সেটাই হয়তে! ভাবী । দীর্ঘকালের আগ্রষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিষ ভুলে 
যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিষের বিশেষ ওজন পাওয়া! যায় ।* 
“উৎস্থষ্ট' কবিতায় কবি হাদয় নিয়ে হৃদয় দেবার কথ। উল্লেখ কবেছেন, 
আবার পরিহাস করে লিখেছেন-- 
আজ যে তাহ! ছড়িয়ে গেছে 
অনেক দুরে__ 
অনেক দেশে, অনেক বেশে, 
অনেক স্বরে । 
কুড়িয়ে তাবে বাধতে পারে 
একটি খানে 
এমনতগো মোহন-মন্ত্ 
কেই বা! জানে 
নিজের মন তে! দেবার আশা! 
চুকেই গেছে, 
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পরের মনটি পাবার আশায় 
বইছ বেঁচে। 
মালিনী দেবী ভালোবাসার মোহনমন্ত্র দিয়েই কবির ছভানো হৃদয় বেঁধে দিলেন । 
অস্থির কবি শেষ যৌবনে অতীতের (ুরোপ-যাত্রীর-ডায়ারী) বহু আকাজ্ফিত 
দুর্লভ ভালোবাসা” অথব| “যথার্থ নির্জনতাপ্রিয় একা গ্রগভীর ভালোবাসাপৃর্ণ 
একটি হার্দয়”? (২৩ অক্টোবর ১৮৯৭ মুঝাপ-যাত্রীব ডাযারী) পেয়ে সির তয়ে 
গেলেন। এ'তকাল কৰি ভাবেব বসেই ডুবে ছিলেন, ক্ষণিকাতে সেই ভাব হতে 
রূপে এসে মনেব সঙ্গে 'বোঝাপভা” (ক্ষণিকা) কবে নিজেকে "স্বরণ" কবলেন-: 
মনে রেআজ কহযে, 
ভালে! মন্দ যাহাঁই আস্তক 
সত্যেবে লও সহজে । 

“মংপুতে ববীন্দ্রনাথ' এ শার কথাধ আছে, “কে সামনে এলে, কে পেছনে রইল 
সেট সামান্য, অসামান্য সেইটাই যেটা তার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়--কি 
দিল। ম্লিন তখনই বথার্থ খড় মিলন হয়, যখন সে মহত্তর জীবনের মধো 
প্রেরণা আনে ৷ যেখানে পুঞষ মহ, যেখানে সে কের দায়িত্ব নিষে দ1ডিয়েছে 
সেখানে তাঁকে নিয়ত জাগ্রত করে বাথা কম কাজ ন্য। তাই কবি কল্যাণের 
সঙ্গশীকূপে কল্যাণী নারীকে পেয়েছিলেন বলেই তিনি *প্রতিজ্ঞায়” ক্ষেণিক) তাপম 
হতে পেবোছিলেন । 

ক্ষণিকাঁর অন্তণনিহিত অর্থ এই, বির জীবনে যখন নববসস্তেৰ ভালোবাস! 
অকালবসন্তে এলে! তখন সেই ভালোবাসাব উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে কবি কৌতুক 
পরিহাসে তার ভালোবাসার পাত্রপাত্রীদের উদ্দেশে কবির মনের ভাব এক ঝ।ক 
বনের পাখির মত নানা খোপখাপের ভেতর থেকে ছেড়ে দ্বিলেন। কবি প্রিখনাথ 
সেনকে লিখেছেন--“তারা গানও গাচ্চে এবং উড়চেও। তাদের কে স্তর এবং 
ডানাম লঘুতা দিয়ে দিয়েছি । এ লঘুতাটার জন্য একদূলের বিরাগ-ভাঁজন হুব। 
যারা আকাশের পাখির ম্বাভাবিক গানের চেয়ে খাচার পাখির রুষ্ঝ রুঞ্ণচ বাম 
রাম তক্তপোষে বসে শুনতে চায়--আমাব ছাড়। পাখিগুলি অত্যন্ত লঘু তাবশতঃ 
তাঁদের দাড়ের উপর ধন দিবে না বলে তারা চটবে।* এমনকি চিঠিস্তর ৮ম খণ্জে 
ক্ষণিকাঁর কবিকে" নিয়েও পব্হাস করেছেন । “শিলাইদহের ঘাটে যখন ফিবলেম 
তখন চতুদ্দিশীর চাদ মধা গগনে । আমার সেই জোত্না জড়িত নদশট স্মিত 
বিষন্ন হাঁ”স্য বল্লেন, আমার্দের কলহুংসমূৃখর নির্জন বালুতটে শত শংতেব মৌন 


ক, কা. ৬ 
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মিলন সখ একেবারে বিস্বত হয়ে তুমি এখন ডাডার মথুরায় রাজত্ব করতে গেছ। 
আঁমি তাঁর একটি অক্ষর জবাব দিতে পারলুম না একেব বে নিবোধের মত 
নি:শন্দে চৌকিটিতে বসে পইলুম (১০ আগষ্ট ১৯*০ সাল)। আবার কবিতায় আনন্দ 
উচ্ছ্বাসে কৌতুক পরিহাসে 'অতিবাদ"' করলেন । 

প্রিয়ার পৃণ্যে হলেম রে আজ 

একটি বাতের গ্বাজ্যাধিরাজ, 

ভাগ্ারে আজ করছে বিরাজ 

সকল প্রকার অজন্বত্ব। 

ক্ষণিকার এই কবিতাগুলিতে যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে কিছু কিছু ধরা যায়। কবি 
€ কবি-পত্বীর চরিত্র গত 'প্রভেদ' (বিচিত্রিতা) ও জানা যায়। কবি ছিলেন 
উদাসীন, পবিহাসপ্রিয়, খেয়ালি, খণগ্রস্ত ।কতাথ ও অস্থির প্রকৃতির মাছ্ষ, 
ভালোবাসেন নদীর বালুর চর। কবি-পত্বী ছিলেন সরল, হাস্তমুখী, কর্মঠ 
অভাঁথ-পরায়খ। সেবাপরায়ণা কলা'ণী গৃহলম্্রী ভালোবাসেন নীড়কে ; এবং শেষ 
যৌবনে তারা বুহৎ পরিবারের বাইরে »সে ছুজনে একা হলেন_-তোমার 
সন্ধ্যা প্রদীপ আলোকে তুমি আর আমি এক1।* কৰি প্রিয্সনাথ সেনকে চিঠিতে 
লিখেছেন--“এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে...সেখানকার সন্ধ্যাদীপ শিখা 
কেব্ুই চোখে পড়িতেছে। কবিতাগুলতে কবি পত্বীর চেহারার বর্ণনাও 
পাওয়া যায় । মুণালিনী দেবীর বং শ্যামল! (কালো।-গ্ঠাম। মেয়ে, কৃষ্ণকলি, যাত্রী) 
তচ্ছ, তঙ্গদেহ, মুগ্ধ কালে! হরিণ চোখ এবং কবি ছিলেন মুণালিনী দেবার নিন্দুক 
ভক্ত, এবং কৌতুক পরিহাঁনে সব সময় উল্টে? কথা বলতেন (ভীকুতা)। 


“কুষঞলি” কবিতায় কবি কালে মেয়ের কালে হরিণ চোখের বর্ণনা দিয়েছেন, 
এব নব বরধার নব মেঘের কালো রূপের সতঙ্গ কালো মেয়ের (শ্যামা মেয়ে) রূপের 
তুলনা করেছেন । এই শ্যাম! মেয়ে অথবা শ্যাঁয সুন্দরীর (বোধন-মহুয়।; কালো- 
স্বপই কবির ঘকল রসের ধারা য।" তারকাবো ও জীবনে প্রতিফলিত । আর 
কবির এই পরম সত্য কথাটির 'জবাবদিহিঃ করেছেন নবজাতকে" । আবার “হস্ত 
গাখির' (যুরোপ-যাত্রীর ভায়ারি ৪*২ পৃষ্ঠ!) উদদ্বশ্তে “ক্ষতিপূরণ” কবিতভাটিও 
লিখেছেন । 'ক্ষতিপৃরণ'কবিতাঁয় কি কেন মহাকাব্য না লিখে গান লিখলেন তার 
কারণ ও প্রকাশ করেছেন। ব্বীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই সময়ে (১২৯১ বঙ্গাব্ে- 
জীবনস্মতি ১১৩ পৃষ্ঠা) বহ্কিমবাবুব লঙ্গে আমার আলাপের স্থত্রসাত হয়। আবার 
বছ্িমবাবুও লিখেছেন, “এই চারমাস (তাব্র-মগ্রহায়ণ ১২৯১ বঙ্গা' মধ্যে 
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রনীক্্রনীবু অগ্তগ্রহপূর্ক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন! সাহিতা বিষয়ে 
অনেক আলাপ কবিয়াছেন |” নগেন্দ্র গুপ্ত প্রবাসীতে লিখেছেন, “স্বয়ং বহ্কিমচন্ 
রবীন্দ্রনাথকে মহাকাবা লিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন । মহাকাব্য রচনা করা 
ববীন্দ্রনাথের ঘটিধ। উঠে নাই, কিন্তু তিনি মহাকবি কি না জগতের সকল সাহিত্যে 
সকল ভাষা তাহার মীমাংস। হইয়1 গিয়াছে । কবিৰও মনে মনে মহাকাব্য 
বচন! কবার সন্কল্প ছিল, কিন্ত হবিণ নয়ন্। নারীর কীকনের ঝঙ্কারে কবির কল্পনাটি 
ফেটে গিষে মহাকাব্যের ব্দলে হাজার গাঁনে পরিণত-_ 


আমি নাঁবব মহাকাব্য 
ংরচনে 
ছিল মনে-- 


ঠেকল কথন তোমার কাকন-__ 
কিংকিণীতে, 
কল্পনাটি গেল ফাটি 
হাজার গীতে । 
কবি মহাকাব্য না লেখাতে তাব এবং দেশের যে ক্ষতি হল, সেটা গান লিখেই 
'ক্ষ[তিপৃধণ” করে দিলেন । পবৰতীকালে পশ্চিম-যাত্রী ভাষাবতে (৫৬২-৫৬৬ 
প।) তার গান সম্বন্ধে অতীতেব কথাই ক্ষতিপূরণ _ক্ষণিকা) আবার পুনরুক্তি 
কবে লিখেছেন--*এ কথাটাব এতক্ষণ ধরে আলোচনা কণ্ছি এহজন্ডে যে, থে 
লীলাঁলোকে জীবনযাত্র। শুরু করেছিলুম, ষে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ 
অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার কবার উদ্বেগে কিছুকাল 
থেকেই মনেব মধ্যে একটা মন কেমন-কব।র হাওয়া বইছে। “কদা পদ্মার ধাবে 
আকাশের পাবে সংসারেব পথে যাবা আমার সঙ্গী ছিল তাঁরা বলছে, সেদ্িনকাব 
পাল! সম্পূর্ণ শেষ হযে যাষ নি, ব্দাযের গোধু ল-বেলাষ সেই আরম্তব কথাগুলো 
সাঙ্গ কবে যেতে হবে । সেইজন্তেই সকালবেলাকাবৰ মল্লিক! সন্ধ্াবেলাকাব বজনী- 
গন্ধ হযে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে । বলছে, ন্েমাব খাটি ভোমাকে না টান্ুক, 
তোমার কাত তোমাকে না বাধুক, তোমার গান ন্োোমাকে পথের পথিক করে 
তোমাকে শেষ যাত্রা", রওন1! করে দিক । প্রথম বয়সের বাতাধনে বসে তুমি 
তোমার দুরের বধূর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শ্ষে-ব্যসের পথে 
বেরিয়ে গোধুলিরাগেব রাঁঠা আলোতে তোমাব দেই দুরেব বধূর সন্ধানে নির্ভয়ে 
চলে যা9। লোকর ড'কাঁডাকি শুনো ন | স্ব যে দিক থেকে আমছে সেই দিকে 
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কান পাতো- আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগব পারের লীলালোকের 
আকাশ পথে ।? 


স্চাণিকার বিনাশ ও আগীনমব আবির্ভাব | 
ক্ষণিকাব "যথাসমষ* কবিতায লিখেছেন, কৰি ধাদদেব কাছে যত বেশী খশী 
ছিলেন তীাদেব উদ্দেশ্টেই তার কাবাগ্রন্থগুলি নন বেশী উৎসর্গ কবেছেন। তাই 
কবি লেহমধী, ককণামযী, কাবোর প্রেবণাদ্াত্রী কাব্যসঞ্তিনীকে আঁধকাংশ 
কাণ্য গ্রন্থ গুলি উৎসর্গ কবে তীব কাবে বদ ন্লেহেব খণশোধ কবে দিলেন । কৰি 
“যথাসমষ” কবিতাষ পবিহাস হলে শিখেছেন_- 
হঠাৎ পে খ।শোধেবই পালা, 
খণী জনেব ন। যয পাঁওষ। দেখা, 
তন ঘবে পন্বাথ বেকবি, 
খিলেব পবে খিল লাগাও খিলি। 
কথাব সাধে গাথো কাব মাল, 
মিলেপ সাথে মিল , মিলা ও মিল। 
কিন্তু ক্ষণিকাঁব বিনাশেব পব কবি উৎসর্ণ ২" সংখ্াক কবিতাঁষ এই প্রথম ত।ব 
শৃন্য যন ও অনন্ত প্রেমেব খাণেব কথ! বাক্ত কবে জীবনেব বার্থতাঁৰ কথ। প্রকাশ 
করলেন-_. 
বার্থ হয, বার্থ হয এ দিনরজনীব, 
এ মোব জীবন । 
হাঁ হায চিবদিন 
হযে আছে অর্থহীন 
এ বিশ্ব ভুবন । 


অনস্ত প্রেমের খণ 
কবেছি বহন 


বার্থ এ জীবন । 
বলাঁক। কাবা-পবিক্রম ১৩৪ পৃষ্ঠ।য প্রেমে খণশোধ অথবা প্রতিদান সম্বন্ধে কবি 
ব্যাখা। কবে বলেছেন_-জন্মীবাব সমঘই আমরা খন নিষে জন্মাই, তারপব জন্ম 
ভবে সেই খন শোধ করি । ............ ..অন্যেব কাছে চাঁও1 যাষ, কিন্ত 2িজের 
কাছে নিজের চাওযাব কোনে অর্থ নেই। প্রেমেব পথে চাইতে গেলেই প্রেমের 
অপমান । ববং আমর] তাকে বিছু দিতে পারলে ধন্ত হই। শারদোৎ্সব নাটক- 
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খানাতে প্রেমের এই খণশোধের কথ! কিছু বলা! হয়েছে । তাই কবি ক্ষণিকার 
পরবর্তীকালে, কবির প্রেমময়ী নারী যিনি দুঃখকে গল।র হার করে দৈন্কে 
মহিম! দিয়েছিলেন (শেষ সঞ্তক পাঁচ সংখ্যক.) সেই নাঁবীর অনস্ত প্রেমের খণশোধ 
করলেন মৃত্যুর রূপকে ভেঠে ধ্যানোস্তবা প্রিষা” অশরীরী নারী অধবার স্থত্টি কবে 
(শেষ সঞ্তক আটত্রিশ সংখ্যক'। 'ছুঃখেবই ব্ূপ মধুব ন্ম'_কবি উপনন্দের মতো 
আজীবন দুঃখের সাধনা দিষে আনন্দের খনশোধ করলেন । কবি নিজেরই 
প্রেমেব খণশোধেব বপক কাহিনী লিখেছেন 'শাবাদাখসবে | 

যে-আমি চায় নি কাবে খণী কবিবাবে, 

বাখিযা যে যায় নাই খশভাব, 

সে আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকাযাঘ। (ম্মবশ-সৌঁঞ্ু ত) | 
কবি "জন্মদিন এগারো সংখ্যক কবিতায় ক্ষণিকাব উৎপত্তি, বিনাশ, ঝপান্তবি ত 
ক্ষণিকা (মুখ শক বধু-অশরীরী নারী) ও অনন্তেব আধিভাবের কণা প্রকাশ কবে 
নিলেব জীবন বুস্তাস্তেব কথা ব্যক্ত কবেছেন। 


ক্ষরণিকার বাশি ও তাত্র প্রভাব-__ 


ক্ষণিকার কবিতাকে মোহিতচন্ত্র সেন সম্পাদিত কাঁবাগ্রন্থে লীলা” নাম 
দিয়েছেন, প্রেমলীলার এই অঙ্গটির নাঁমেব মধোও গভীর অর্থ শিহিত বষেছে। 
'লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমেব ছায়ামাত্র । এই অবাস্তব ছায়া যথার্থ প্রেমের 
নিকট তিরস্কাবৰ ভাজন ন! হইয়া কৌতুক ভাঁজন হইয়াছে এব* তাহার 
কৌতুক মিশ্রিত কটাক্ষের দ্বারা লঙ্জিত হইয়! উঠিয়াছে। এহ কৌতুক হাস্তই 
লীলার কবিতাগুলি দীপ্চিমান।” রবীন্দ্রনাথ ও একদা পদ্মার ধাবে আকাশে 
পানকে 'লীলালোকের লীলান্দেত্র বলে পশ্চিম-যাত্রীৰ ভায়ারিতে উল্লেখ 
করেছেন। এই কাব্যগ্রনস্থটি কবির সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ বলে মংপুতে কবি নিজেই 
প্রকাশ করেছেন । পরবতীকালের বু কবিতাঁষ এবং পশম্চিম-যাত্রীর-ডায়ারি ও 
পুরবীর ক্ষণিকায় এই “ক্ষনিকা'রই কথ! বার বার উল্লেখ করেছেন । এমন কি 
“শেষ অর্থ্য” (পূরবী) ও 'নৈবেছ্ধ” (মহুয়া) রেখে গেলেন ক্ষণিকার উদ্দেস্টে। যদিও 
ক্ষণিকার কবিতাগুলি খুবই হাল্‌্ক। ধরণের এবং কথ্য ভাষায় লিখিত হয়েছে কিন্ত 
প্রতোকটি কবিতাই খুব অর্থপূর্ণ । ম্ুরোপ যাত্রীর ভায়াবীর সেহ 'অস্থির' পরিহাস 
প্রিয়, আবেগপ্রবণ, গৃহপ্রিয় সুখী ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে ক্ষণিকার কোথায় যেন একট। 
অৃশ্ট যোগন্জ্র রয়েছে । 
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স্বভা৭£ই মনে এশ্ব জাগে কবি মানসে এই শেষ ফৌবনে এব" প্রো 
নস্সে খন কনার পাত্রের সন্ধানে বাস্ত সেই সময হঠাৎ স্বনঃক্,তভাবে এত্ত 
ভআপলদ এত উচ্ছাসেব কাবণ কি হতেন পারে । এই কবিশুধু ক্ষ্ণকাবই কবি 
এ০ মানসীব ভালোনানাঁব মংশয নেই, সোনাব তবীব হ্বপ্রীমষ মনেব আভাম 
নেই চিত্রাব দ্বৈত সন্নাপ দ্বণদ। নেই কল্পলান ছুঃসমঘও নেই, মাছে শুধু আপন্দ- 
উচ্ছাসে কৌতুক পবিহাসে যৌব্ন % বসন্তকে আহবান কবে মানাল হন্ম পাতাল 
পনে খাওগাব গান ণণং মম **ক্ব শোক ছুখ ম্ব্িকে ভুলে গিষে যৌবনের ৪ 
বসন্তেব কবিকে স্মবণ কাবত্ছগন । "তাই ক্ষণিকাৰ কবি মানমেব সঙ্গে অনা কে।ন 
বাবাগ্রঙ্থব করি মানসেব কোন যৌগ নেই । এই কাক, গ্রন্থ শুধু দু” যৌবণেব 
(কডি ও কোমল ক্ষণিক।) এবং দুই স্সচ্ম্তর (শববসস্ত ও শেষ লস্ত) কবিকে 
নিষে। এবং কবি বাঁকে ভালবাসতেন ।ভত্সনা) পরিহাস করতেন (মঅতিবাদ, 
উৎ্স্থট , গর্ণ বাঁ ভ্রীক-াবজন্তা উল্টা কথা বলে আঘাঁ* কবত্তেন (ভীকত1), 
নিশেদ 9 কব ন্ন মাবাব ভক্ত ও ছিলেন 'ক্ষতিপৃবণ, উৎসর্গ ৩২ সংখাক « আবার 
টাল 6” লীদাসীপ ছিলেন 'উদ্দাশীন শেষ সঞ্তটুক এক সংখাক), সেই সনাতনী 
“লা দেশের ফেক্াবা উ দদাশিত রহ হাবাগ্রন্থখাশি অন নাধাবণ কথ্য ভ বাতেন 
কৰিব পুরাতন প্রণেব কথাটি 'মেঘমুক্ত) আশাব নৃতনভাবে লিখিত হযেছে। 
অর্থাৎ সহজ ভাষাম সহজ কথাই সোজাস্জি' ভাবে “কলাণী' নাঁবী 
'চবাষম্ানার* উদ্দেস্ঠেই লেখা হযেছে । 
ক্ষণিকাব কনি'লাগুণল কপিণ জবনে ৪ কাবো অতান্ত গুকভপুণ স্তান 
অধিকার কবে বয়েছে, তাত কপি শিজেই আাবিভাব” ও ভীপ্র“ত » প্রসঙ্গে যা 
লিখেছেন সে” লেখা ছুইটিহ ক্ষ নক কাবাশ্রন্থেব সাবনর্ম ও ভিত্তি স্বর । কবি” 
“শষ যৌ শে শেষ বসন্তে এল একজন কল্যাণী নাধীব 'আবিভাব” হল যাবে 
কি ভালে।বাসলেন, অথচ গব বা ভীপভাব* নন বিপবীত পথ অবলম্বন কবে 
গভী ' কথা কৌতুক পবিহ্বামে পবিণত কবলেন। কৰি ভীগ তা" প্রসঙ্গে 
লিখেছেন--"ভালোবাঁনা! আপনাকে প্রকাশ কবিবার ব্যাকুলতাঁয় কেবল সত্যকে 
*১ ন্বলীককে সঙ্গ» নহে অপলঙ্গতকে আশ্রফ করিষা! থাকে স্েহ আদব করিযা 
সল্প মুখকে ৫ জাবমুখা বলে, মা আদব করিযা ছেলেকে দুষ্ট বলিষ! মারে, 
লনাপু শি ভগ্লিত। কবে সুনদবকে সুন্দর বলিষা যেন আকাজ্জাব তৃপ্তি হয না 
» [সান ধ*কে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায কুলাইয়। উঠে না, সেইজন্য 
৯ *।ে সতাকখ"ব ছাল! প্রকাশ ক) সম্বত্ধ একেবারে হাল ছাডিযা দিষা ঠিক 
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তাহাদের বিশবীত পপ অবলম্বন করিতে হয. "তখন বেদনার অশ্রুকে হাশ্রচ্ছটায় 
গভীর কথাকে কৌতুক পবিহাদে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা 
করে।” তাই কৰি যাকে ঢালোবাসতেন, পরিহাস করতেন, নিন্দেও করতেন 
আবার ভক্ত ছিলেন এবং উলটো! ।বিণরীন কথা) কথা বলে যাকে আঘাত 
কবতেন সেই ভালোবাসার পাজ্রীকে উপলক্ষ করে কবি কৌতুক পরিহাসে নিজের 
জীবনের গভীব কথা প্রকাশ করেছেন । এবং শব থেকে যৌবনের প্রান্তসীম। 
পর্যন্ত যে সব নর নাবীরা ক্ণকালের জন্য এসে কবির কাবা জীবনে এবং কর্শ 
জীবনে ষে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন সেই প্রিষ নর নাবীদের উদ্দেস্তটে কন্ধি 
কৌতুকছলে যৌবনের হিসাব 2িকিশিও দিয়েছেন। পপবর্তাকালে নিঃসঙ্গ কৰি 
পশ্চিম-যাত্রীর ডাষারিতে অতীতের মেই প্ররিষ নারীদুদর স্মরণ কবে 'ক্ষণিকা'র 
বিশ্লাষণ করেছেণ (৫৩১ পঞ্ঠা । এবং পৃববীতে অতীতের প্জারিণী নার 
'ক্ষণিক”কে কবিতায় রূপ দিযে তাঁর পরিচয়ও দিখেছেন (৬ অক্টোবর ১৯৯৪) । 
“কবির অতীতের সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা শেষ যৌবনের শেষ বসস্তের ক্ষণিকাকে 
কূৃতজ্ঞতাঁব সঙ্গে স্মরণ করেছেন যিনি ভীরু দীপশিখা২১ নিয়ে কবির জীবনে 
ক্ষণিকেব জন্য এসেছিলেন । কবি ভেবেছিলেন সেই নাণীকে ভুলেই গেছেন কিন্ত 
এখন দেখছেন, তার সেই ক্ষীণ পদর্বনি কবির গানে ছন্দে অধিকার 'রে বয়েছে, 
এবং তীাওই বিরহে কথা কবির কাবো প্রহাশিত হচ্ছে । কির হ্দষে তালো- 
বাসার আঘাতে যে বীণ। মূহুর্তের জন্ক বেজেছিল কবি সেই অঞ্গকারে থেমে যাওয়। 

বাণীবই সন্ধ(ন করছেন। কৰি নিজের অশৈর্ধ দিধে ভীক সঞ্কুচিত (ছারা 

সংকোচন' নারীর হদয়কে উন্মোচন কবতে পারেন নি. তাই সেই লাবীব গোপন 
হৃদশের রহস্ত কবির ম্বপ্ন দিয়েই উদ্বা)ন করেছের। কাবযণ্দ অন্মবন্থত হবে 

চমকে না যেতেন (যেন সে হঠাৎ গাওয়া মতন ছদ বাম্সীকির, চক লাগল 

তোমাকেই-বাশি ওয়ালা-শ্বামলী) এবং কিছুক্ষণের জন্য দীভাতেন 'তবে দুজনের 
জীবনে গে চরম লক্ষা ছিল তাগ পূব! পড়ে মেত এনং চিরকলেব বাণী হয়ে 
আলোকে উতন্ত/পিত হত। কবির সেই অপূর্ণের লেখাগুলি এবং না “বাঝাবু 
বাধাগুলি ব্বপ্ধের মৃন্তি হয়ে আলোকে জাণারে কবির কাছে কাছে ফিবছে। মার 
সেই অচেন! নারী ক্ষণিকাকে আকুল হয়ে খু'জছেন--'জলভর1 ঘট নিয়ে ধেচলে 
গিয়েছিল চকিত পদে । ইনিই কবির শেষ পূজারিণী নারী যিনি কল্য।ণকর্মের 


প্রেরণাদীত্রী, ধার 'অবির্ভ[ব+ ক্ষণিক।তে ধাকে অশরীরী নারশরূপে স্থষ্টি করলেন 
“বলাকা'তে এবং 'আহ্বান' করলেন পুরবীতে । তাই পূরবীতে কৰি “কৃতজ্ঞতার 
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আজ 


সঙ্গে লীলালোকের লীলাসঙ্গিণী” প্রথম বলস্তেব 'তার।" (তুমি-কাড় ও কোমল) 
“ক্ষনিকা'কে স্মরণ করেছেন এবং 'শেব অর্ধ্য'ও ক্ষণিক।কে দিয়েছেন এবং শেষ 
বারের মতো কবি বসন্তের কল্যাণী রমণীকে "আহ্বান" করে, 'শেষ বস্স্তে'র কাছে 
বিদায় নিলেন । এইকারণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং জীবনীতে তাঁর শেষ যৌবনের 
শেষ বলস্তের রচন। ক্ষণকার এত গুরুত্ব । 
আজ সামনে যখন দেখি 
ফুবিষে এল পথ, 
পাঁথেশের অর্থ আন রইল ন' কিছুই । 
গে প্রদীশ জ্বংলছিল টিলন শ্যাব পাশে (কডি ৪ হোস্ল) 
সেই প্রর্দীণ এনেছিলেম ভাতে করে। 
তার শিখ। নসিবল আজ, 
সেটা ভামিযে দিতে হবে স্বোজে। 
বনীন্দ্ব কাব্যে শামী” এতং আশবীবী নাবী “্ামলী ছাডাও আরো 
কয়েকটি নারীকে কবির কাবাগ্রন্থে পাগুযা যায । কয়েকটি নাঁণীকে কৰি 
কবিতার মাধামে প্রকাশ করেছেন । কনি, কিশোব প্রেষ "এবং কৈশোরিকা 
কবিতাটি কবির নিজেবই কিশোব জশিবন্র প্রথয প্রণয কাহিনী । হঠাৎ 
দেখাতে কবি লিখেছেন__ 
“আমাদের গেছে যে দিন 
একেপারেই কি গেছে, 
কিছুই কি নেই বাঁকি।” 
একটুকু বঈলেম চুপ কবে, 
শারপরে বললেম, 
“বাতের সন তাবাই আছে 
দিনের আলোব গভীরে ।” 
কনিও তীদের সবাইকে ধরে বেখেছেন ভার কাবাগ্রন্থে তার কৰিতাঁব মাঁধাষে, 
তাষার অগ্ুলিতে | 'হাঁবাণো মনেব* শুধু কনক গৌর বর্ণ পা ভ্খানির কথা 
পাছে, আব করব ভালোবাসা-- 
যেন মেই আল-ভেঙে যা ওয়া খেতের মতো। 
অনেক দিন হল চাঁষি যাকে 
ফেলে দ্রিষে গেছে চলে; 
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শেষ সাতাশের শেষ বসত -- 
প্রেরণাদাত্রী-_ কবির তপস্থিণী নারী-_“বিদেশী ফুল” । «কেউ ব। 
পথের বাঁকে*__-কবি যখন বৃদ্ধ বয়সে বিদেশে যান তখন ভিক্টোরিয়া গকাম্পোর 
সঙ্গে পরিচয় হয । এই নারীর আন্তবিক-ভাঁয় ও সেবাপবায়ণভাঁয় মুগ্ধ হয়ে কৰি 
তাকে পূরবী কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ কবেন। তিনি কবির চিত্রকলার প্রেরণাদাত্রী 
ছিলেন। কৰি "অতিথি" কবিতাঁধ লিখেছেন-__ 
প্রবামের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নাবী, 
মাধুরসধাঁম $ কন সহজে ককিলে "্মাপনাঁবি 
দ্ন্দেগ পথিকেবে । 
আনাব "বিদেশী ফুল" কপি-াম সেই নানীপক প্রশ্ন কবে নিজের মনেব কথা বাক 
কবেছেন । 
কহিলাম, “বোঝ নি কি ত্তোমাব পরশে 
হৃদয় ভরবে মোর রসে? 
কেই বা আমাবে চেনে এব চেয়ে বেশি, 


হে ফুল বিদেশী 1” 
অন্তণভিনায় লিখেছেন _ 
“কোন অতিথি দ্বাবেব কাছে 


একল। রাতে বসে আছে ?” 
ক্ষাণে ক্ষাণে তন্দ্রা ভেঙে 
মন শুধাঁল ঘবে 
বলেছিলেষ, আব কিছু নম, 
স্বপ্ন আমার হবে। 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত কবি নিজেব হৃদয়ের দৈনা সম্বন্ধে আশঙ্কা” প্রকাশ করে 
তপন্থিনী নারীকে উদ্দেশা কবে লিখলেন-__ 
তপন্থিনী, ত্কোমার তপেব শিখাগুলি 
হঠাৎ বদ্দি জাগিয়ে তুলি, 
তবে সে যে দীপ্ত আলোয় আভাল ট্রটে 
দৈন্ত আমার উঠবে ফুটে। 
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্রিতে 
এমন কী মোর আছে দিতে । 
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তাই তো! আমি বলি তোযাধ নতশিরে 
তোমার দেখার স্মৃতি নিষে 
একল। আমি যাব ফিরে । 


কবির “তপন্থিনী নারী” ধা পরশে কবির হদয় রলে পরিপৃণ হয়েছিল তাকে শুধু, 
দেখার স্বতি নিয়েই একল! দেশে ফিরে আললেন এবং *পূরবী+ কাৰ্গ্রস্থখানি 
তীকে 'ৰিজয়াকে) উৎসর্গ করলেন। 

পুরবী কাবা গ্রন্থ (িতশিল্লী রবীন্দ্রনাথ) 
কবির (শষ পাতাশব্র শেষ বপন্ত ১১২৪-১৯২৫ | 


প্ুরবী- শেষ সাতাশের শষ রাগিণী_কবির অতাত বসন্তের ক্ষণিকা ) শেষ 
গান। 
খোলো খোলো হে আকাশ, প্তন্ধ তব শীল যবনিকা,- 


খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দেব হাবাণো কণিক1। 

কবে সে যে এমাছিল আমাব হৃদয়ে যুগাস্তরে, 

গোধুলি-_বেলার পান্থ জনশূন্ত এ মোর প্রান্তরে, 

লে তা ভীক দশিসশিখা | 

দিগন্তেব কোন্‌ পাবে চলে গেল আমাল ক্ষণিক] ॥ 
পূরবী কাবাগ্রন্থে কৰি অতীত বসগ্তের (পরিচিত. মানসভূমি--কডি ও কোমল, 
ক্ষণিক) সমাঞ্চি সংগীত গইিলেন এবং পশ্চিম-যাত্রাব ভাষাবিতে (১৯২৪-২৫) 
তার বিঙ্গেবঃ কবলেন। পুবীপ্ধ "চাবি কপশিতামশ কবি লাজুক হৃদযেব 
গভীরতম প্রদেশের জণ্হন প্র! গ্তণেব দ্বাৰ উদ্বাটন কবে "আনন্দে হাবাণো 
কণিকা" ক্ষণিকাকে “আহ্বান কবঝলেন । আব কি নবযৌবনের ছুলভ বৃহুতে 
(প্রত্যুষ বেলাব মাহেন্দ্র ক্ষণে) যিনি স্বপ্পেব ,তেো এসে কপিণ সপ্ত যৌবনকে প্রথম 
জাগ্রত করেছিলেন, সেই নবযৌবনেব **পোভঙ্গ” দূ নববসন্তেব ত"রা, 
(তুমি-কডি ও কোমল) ক্ষণি+াকে "শেষ অঘা ৭ নিবে্দেন কবলেন। কবির 
এই নবযৌবনেব প্রথম "তপোভক্ষের কাহিনী রয়েছে পৃরবীতে । যা” তিনি 
কাব্যে, উপগ্াে, নাটকে বাবে বাণে এবং ফিবে ফিধে লিখেছেন । বিসম্ত বারে 
বারেই ফুলের সমাঝোহ ভুলে গিয়ে শন্ত সাজ হাতে মন্ধমনস্ক হয়ে উত্তরের 
দিকে চলে যায, মেই ভুলের ফাঁক রাস্তা দিয়েই ফুলেব দল তাদের নব জন্মের 
সিংহদ্বা খোল! পায়” ,পশ্চিম-যাত্রীব ভায়বি)। আবার আত্মণরিচয়ে বয়েছে 
২০২ পৃষ্ঠা), 'পুরাতনই মৃত্াব মব্য দিষে আপন টপনবীনত। প্রকাশ করে এই তো! 


কবিকাবো নেপখ্যচাবিখী ৮১ 


বসন্তে উত্মব |" তাই কবি বসন্তের উদ্দেশ্টে শেষ কথা লিখেছেন-_-এ তে। বড় 
আশ্চর্য, তুমি বাবে বারেই প্রথম (নবীন), তুমি ফিবে ফিরেই প্রথম (নবীন)।” এই 
প্রথমার উদ্দেস্টেই (নবযৌবনের নববসপ্ত) কবি পৃরবী বাগিণীতে অতীত 
বসম্তের ক্ষেণিকা-১৩০৭) শেষ গান গেয়ে “শেষ ব্সন্তের কাছে বিদায় নিলেন-_ 

ফেলে দিয়ো ভোবে-_গথ ম্লান মল্পিকার মালাখাঁনি 

সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়েব বাণী। 
কাবাগ্রন্থেব কবিতাঞগচলির মধো এই তিনজন কাশ্যলম্ষ্রী ও হুইজন প্রেরণ।দাত্রী 
নারীর সঙ্গে কবির বিভিন্ন সম্পর্কের ধাবা এবং তীদের চরিজ্রগতত বৈশিষ্ট্য গুলি স্পষ্ট 
ভাঁবে প্রকাশিত হয়েছে । টার! ছিলেন কবিব মন্তান্ত প্রিয় নারী, এই প্রিয় 
নারীদের প্রেরণাই কবিকে উদ্দীপিত করে পূর্ণ বিকাশের দিকে নিয়ে গিয়েছিল । 
তাই কবির জীবনে যে সব মপামাঁগ' ব্দুষী নাঁরীব। বিচিত্রবূপিণী) কবির কাব্যে, 
সঙ্গীতে, চিত্রকলায় প্রেরণ। যুগিম্ছি,লন, সেই অপাষান্তা নবখদেব দান এবং 
কল্যাখকর্ষের প্রেরণাদাত্রী (একাকিনী) শ্টামলশী নারীর ভালোবাস (অমুতরল, 
স্মরণ ৫ সংখ্যক), কবি কৃতজ্ঞ তাঁব সঙ্গে কাবোণ৭ মাধামে শ্বীকার করে গেছেন । 

“নর! মস্ত বভে| কিছুই নয়, তাপা দেখ! ধিষেছে কেউ বা বনের ছায়ায়”, 
_-কবির প্রথম] প্রিয়া 'টকাশেবিকা” যিনি কৰিব কৈশোর জীবনে এসেছিলেন, 
“কেউ বা নদীব ধারে”-_কবির লেহময়ী করুণাময়ী অলামান্য। বিদৃষী, আধুনিক! 
নারী ধিনি কবির শৈশবে (পরাতে “বীনা” হাতে এনেছিলেন, "কেট বা ঘবের 
কে।ণে”'-_ কবির প্রেয়পী পূজা “ণী কলাণী নারী যনি কাব যৌবণে বসস্তবাতে২২ 
কম্পিত দীপশিখা” নিয়ে এসেছিলেন, “কেউ পা পথের বীকে”কবির 
'তপশ্মিনী বিদেশী ফুল, যিনি কবির পুদ্ধ বযনে এসেছিলেশ । কৰি এই নারাছের 
দান স্মরণ করে তাদের উদ্দেশো পুষ্পাঞ্লি দিলেন । 
তে।মরা এসেহ এ জীবনে 
কেহ প্রাতে, কেহ বাঁতে, বলন্ছে, শ্রাণণ-বরিষণে, 
কারে হাতে বাণা ছিল কেহ বাক ম্পত দীপশিখ। 


এনেছিলে মোর ঘরে, স্বার খুলে দুরন্ত ঝটিক1 
বার বর এনেছ প্রাক্ছনে । যখন গিহ্ছে চলে 


দেবতার পদ্দচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে 1 
আম।র দেবতা নিল তোমাদের নকলের নাম, 
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম | 


৮২ কবিকাব্যে নেপথ্যচাবিণী 


তবীন্্রনার্থর (ষীবাণর মআানপভহামি ১৮৮৪-১৯০০ 
ভাব কল্পনার অপম্প্ুর্ণ নারী-_-“আনসী” । 
সুচনা-_গাঁজীপুব ১৮৮৮ বৈশাখ । সমাপ্তি ২৮ অক্টোবব মুবোপন্যাত্রীর ভাষাবী 
ও আমার সুখ (১৮৯*, ১১ কান্তিক) মানলী কবিতায। 

উৎপত্তি__বাহিবে বিবহ ধ্বনি ও অন্তবে আনন্দ ধ্বনিব মিলিত স্থখোচ্ছ্বাসেব 
মধ্যে (বিবহানন্দ) মানসী 'মৃতিমতী মর্মের কামনা) কাব্য গ্রস্থখানি রচিত । 
পুজাতিণী নারী-_ক্ষাণিকা? | 
স্চনা__যু'ব(প-যাত্রীব ভাস।বি ২৬, ২৭, ২ আগষ্ট ১৮৯* সাল রাত ১টা। কপি 
স্থহদ লোকেন পালিতই ক্বি একমাত্র পন্ধু যিনি ক্ষণকাকে স্থচন।য 
দেখেছিলেন । এবং চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে প্রিষনাথ সেনেব ক্ষণিকা" সম্বন্ধে সরস 
মন্তব্য অস্থধাবন যোগ্য । সমাপ্তি-১৩০৭ শিলাইদহে। উৎপত্তি_ক্ষণিক 
থেকে। কালেব পটভূমিকাঁষ (ঘ্ুরোপ-যাত্রীব ভাষাবি) ক্ষণিকাকে স্ত্টি করে 
কাব্যগ্রন্থ ছুটি উৎসর্গ করলেন লোকেন পালিঙকে । আর তার বিস্তাবিত বর্ণন! 
দিলেন গ্রিষনাথ সেনকে চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে। অসম্পূর্ণ মানসী থেকে সম্পুণ ক্ষণিকা 
পর্যন্ত শ্ল্পী কবিব শিল্পকর্মেব স্থষ্টিভূমি এবং মানসভূমি | এবং কবিব লীলালোকেব 
লীলাক্ষেত্র যা” “অজানাব ঘের ও অপ্রকাশেব পণ” (শেষ স্চক নষ্‌ সংখ্যক) দিষে 
ঘেরা । 


কবিকাব্য নেপথ্যচাবিণী ৮৩ 


করিত প্রকত জীবনী 
আনাপতিচয়- কাবোর মাধামে, অশরীরী নারীর মাধামে | 


অথরা ও বাংলাদাশর মেয়ে-বৃদ্ধ বয়সের অজান! মানসভূমি | 


_পরানাভবা প্রিয়া 
সেদিন অশ্রুধৌত সৌমা বিষাদের 
দীক্ষ। পেলে তুমি ; 
নিজের অন্তর আঙ্গিনায় 
গড়ে তুললে অপূর্ধ মুহ্িখানি 
স্বর্গীয় গরিমাঁয় কান্তিমতী | 
যেছিল ভূত ঘরেন সঙ্গিনী 
তার বসরূপটিকে আসন দ্দিলে 
অনন্তেব আনন্দমন্দিবে 
ছন্দের শঙ্খ বাজিষে । 
আজ তোখার প্রেম পেয়েছে ভাষা, 
আজ তুমি হয়েছ কবি, 
ধ্য(নোভ্ডবা প্রিয়া 
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মমতলে 
বিরহের বীণা হাতে । 
আজ সে তোমার আপন স্যৃষ্টি 


বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা । 
(শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক) 


৮৪ কবিকাকব্যে নেপথাচাব্বী 


বরবীল্নাথর তজ বয়াপর মআানসভভ়ামি ১১১৪--১৯৩৫ 

অশরীরী নারী--“আধরা” | 

অগোৌরবা নারী--বলাকা পাঁচ নংখাক, আবোগা সাতাশ সংখ্যক । 

ুচন1__বামগভে ১৯১৪-_-১৯১৬ বৈশাখে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত বলাকা 
কাব্য গ্রন্থে । 

উৎপত্তি মৃতুর রূপকে ভেঙে স্ত্ি করলেন 'ধ্যানোস্ভবা প্রিয়া অধরাকে (শেহ 

দক আটত্রিশ সংখ্যক, বলাঁক! ৪৪ সংখ্যক, বল।কা-কাব্য পরিক্রম! ১৫১ পৃষ্ঠা) । 


শটামলী নারী-_ “বাংলা দাশর মার” । 

স্চনা-কবির পঁচাত্তরতম জন্মদ্দিবসে ১৯৩৫ সালে। 

উৎপত্তি- শেষ বেলাৰার মাটির ঘর "্্যামলী”তে (শেষ সপ্তক চুয়।লিশ সংখ্যক) । 
পরিচয় দিয়েছেন শ্যামলী কাবাগ্রন্থে বাশি ওআলাতে”। 


কারি প্রকৃত জীবনী 


আভ্াপরিচয়-কাবার জাধাম 

কবি জীবনস্তিতে 'কডি ও কোমল, পর্যস্ত গছ্যের মাধ্যমে বচন। করেছেন 
যা” কবির জীবনের ছুবিমাত্র মংপুতে রীন্দ্রনাথ।। তারপর বহুজনের অনুরোধ 
সত্ব নি জীবন্চরিত পচন) করেননি কিন্তু কাব্যের মাধামে কবি-জীবনী 
যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই "আত্মপরিচয়" ব্ূপে লিখে গেছেন। অর্থাৎ 
যৌবনে সংশয়েব আবেগের মধ্যে মানসী) কবি মন যে ভাবে পরিবন্তিত হচ্ছে 
সেই ভাবগুলি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিনতায ধরে রেখেছেন । এবং এই বিচ্ছিন্ন 
কবিতাগুলি একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত হয়ে তাব তথাগুংলাকে পদে পদে 
বাভিয়ে কমিয়ে এগিযে চলেছে । '৫/ং কবির জীবনের একটি পর্ধেব সঙ্গে আর 
একটি পর্ব যুক্ত হযে বণীন্দ্রনাথেরই অপ্রকাশিনদ জীবনের কাহিনী বচিত হযেছে 
(আত্মপ বিচয় ১৬৭১-৭৮ পৃষ্ঠা, লবীন্দ্র বচনাবুলীর ভুমিকা, ১০০৩ বঙ্গাব্দ । এই 
ঘৌবন কাঠিনীই কবির “ব্স্মিবণধর্মী জীবন অথবা “সত্যিকারের জীবন য। 
অপ্রক।শের পর্দার মধ্যে ও জানার ঘেবেব মধ্যেই রয়ে গেছে(মানসী পূরবী) । 


আতজ্মপরিচযর- অশরীরী নারীর আথযাম ১৮০ পৃষ্ঠা | 


কবি স্ষ্ট অশরীরী নাবীমৃত্তি সম্বন্ধে “আত্মপবিচয়ে যে বাখ্যা করেছেন, 
সেই ব্যাখ্যার ভিতব দিয়েই কবি প্রচ্ছন্নভাবে নিজের জীবনী প্রকাশ করেছেন। 


কৰিকাবো নেপথাচারিণী ৮৫ 


আত্মপরিচয়ে লিখেছেন-_-“কোন গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্‌ কবিতা ভালো, 
কোনটা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। 
তাহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয় বিশ্ব কোন বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ 
করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য । কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীপাঁপাণি ৰাণী, 


বিশ্বজগতের প্রকাশ শক্তি, আপনাঁকে কোন্‌ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই 
দেখিবার বিষয় । 


জগতের মধ্যে যাহ! অনির্বচনীয় তাহা কবির হাদয়ছারে প্রত্যহ বারংবার 
আঁঘাত করিয়াছে, মেই অনির্ধচনীয় যদ্দি কবির কাবো বচন লাভ করিয়! থাকে 
_ জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রতাহ আসিয়া 
তাঁকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদ্দি কবির কাব্যে বূপলাভ করিয়া থাকে--যাহ! 
চোখের সম্মুখে মুন্ডিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহ যর্দ কবির কাব্যে ভাবরূপে 
আপনাকে ব্যপ্ত কিয়! খাকে-যাঁহ1 অশরার ভাখব্পে নিরাশ্রষ হইয়া ফিরে 
তাহাই যদ্দি কবির কাব্যে মু পরিগ্রহ কৰিয়া সম্পূর্ণত।লাভ করিয়া থাকে_ 
তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী । এই 
জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাধারচয়িতার 'জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর 
মধ্যে ধারবাঁর চেষ্টা কর! বিড়ম্বন। |, 


কব্রোম্যার্টিক কারি ব্রবীক্জরনাথ-_ 
কারুশাল! হতে তাঁর চুরি করে আনি বঙ-রল, 
আনি শাবি জাছুর পরশ। 
জ।নি, তার অনেকট। মায়া, 
অনেকট। ছায়।। 
আমারে শুধাও যবে “এবে কভু বলে বাস্তবিক ?, 
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক (নবজাতক, | 
বূবান্দ্রনাথ ছিলেন বোম্যার্টিক কৰি। তাই কাব্যগ্রন্থ হুষ্টি করলেন মানসী 
ক্ষণিক! এবং অশরীরভাবরূপে অধরা ও বাংল দেশের মেয়ে । শিল্পী ও শ্রষ্ট। কবি 
প্রথম যৌবনে অজানার ঘেরের মধ্যে অপ্রকাশের পর্দা। টেনে বূপ রস ও 
অন্ছবাগের ধার! দিয়ে অসীমের সীমাকে স্থষ্টি করলেন “ভাব কল্পনার মানসীর মধ্যে 
__ “আশা দিয়ে ভাষ। দিয়ে তাহে ভালোবাস! দিয়ে/গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা! |” 
কবি-ঃল্লনার এই অসম্পূর্ণ মান শী প্রতিমা, কবির জীবনে বছ দ্বিধা ছন্দ+ ও ঘাত 


৮৬ কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী 


প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ যৌবনে “পুজারিণী নারী' রূপে ক্ষণিকাতে সম্পূর্ণ হল 
(১৩*৭)। ক্ষণিকার বিনাশের পর বিরহী কবি কালের আলোতে (ৰলাক। ১৯১৪) 


্বত্যুর রাপকে ভেঙে ধ্যানের মাঁধামে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় স্থত্টি করলেন তার 
অজান! মানসভূমি ধ্যানোস্তব প্রিয়া” অধরাকে । কৰি অধরাকে স্থ্ি করে মৃত্যুর 
মধ্য দিয়ে “মহুয়া'তে প্রেমকে অবিন্মর্ণীয় ধ্যানমূতিতে জাগ্রত (উজ্জীবন) 
করলেন। এবং তার ধানের ধনখানি ও (প্রেমের শাশ্বত বাণী বিশ্বের কাছে 
উত্সর্গ করে সীমার মধো অনীমের আবির্ভাব জানালেন__ 

জানি পা তোমার নাম 

তোমাবেই সঁপিলাম 

আমার ধানের ধনখানি ॥ 


উজ্ভীবন (মহুয়া)-_মুগ্। ৰ' অটৈতন্যের পর ৮১-ন্য লাভ! মৃত্যু হতে, ভম্ম- 
অপমানশয্যা হতে অতঙ্থকে (প্রেমকে) বীরের নছুতে “উজ্জীবন” (জাগ্রত) করে 
“অসমাঞ্চ' “বরণভালা" খাশি খানার নৃূতনভাবে সাজালেন। আগ, অতীত 
“বসন্তের শ্ঠামান্থন্দরীকে (রুঞ্ণকলি _-ক্ষণিক1) নব পরিচয়ে নৰ রূপে “বোধন” করে 
কৰি নৃতনভাবে যাত্রা স্থরু করলেন (২২ ফান্ন ১৩৩৭ দোল পুর্নিম1) | 
কবি দিনশেষের ধূলর সন্ধ্যাব শান আলোঁব মধ্যে বসন্তের নবজাগরণের . 
ছবিটি একে অতীত বসন্তকে (কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা) নৰ পরিচয়ে নব রূপে 
'পুনকজ্জীবিত* করলেন । তাই মহুয়া কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপটে একটিকে বয়েছে 
দিনশেষের শ্লান আলোর মধ্যে কবির নামটি, অন্যদিকে রয়েছে বসস্তের (সবুজ রং) 
নব জাগরণের মধ্যে উজ্জীবন) “মহুয়া” নামটি__ 
কানে কানে কহি তোরে 
বধুরে যেদিন পাঁব, ডাঁকিব মন! নাম ধবে। 
কবির শেষ জীবনে এই অধরাই আবাব প্রথন যৌবনের “বাংল! দেশের মেয়ে” বূপে 
দেখা দিল (১৯৩৫, ২৫ টবশীখ)। কৰি প্রথম যৌবনের ভাব কল্পনার মানসী ও 
পৃজাবিণী নারী ক্ষণিকীকে অশরীরী নারী ব্ূপে রূপান্তরিত করে তাকে নানাভাবে 
সাজিয়ে কবির কাব্য অপরূপ নাবী নৃতিতে সম্পূর্ণ করে তুলেছেন । 
“এ'কেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বার বার 
ক্ষণিকের পটে * 


কবকাৰ্যে নেপথাচারিণী ৮৭ 


রাজযার্নটটক প্রম্িক-কল্পনাপ্রবণ, বোমা'ন্টিক প্রেমিক (নৰ- 
জাতক) শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নিজের এই স্থত্টি কর্মের বিশ্লেষণ করে পশ্চিম-যাত্রীর- 
ভাঁয়ারিতে ৫১ প্ষ্ঠা লিখেছেন_-েয়েদের স্থট্টর আলে। যেমন এই প্রেম 
তেমনি পুরুষেব ত্য আলো! কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি 
দিষে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে । ড/০ 25 115 415910003 
০1 ৫7917)5- এ কথা! পুকষের কথ1। পুরুষের ধ্যানই মানুষেব ইতিহাসে নান! 
কীশ্তির মধো নিরন্তর রূপপবিগ্রহ কবছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই 
বিশেষের অতিবাহ্‌ল্াযকে বর্জন করে ; যে-সমস্ত বাজে খ'টিন।টি নিয়ে বিশেষ, 
সেইগুলে। সম গ্রতাব পথে বাধার মতে! জমে ওঠে ।, 

পুরুষের এই সমগ্রতাব পিপাসা তাব প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে খন 
কোনো মেয়েক ভালোবানে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্তায় দেখতে চায় 
আপনর চিত্তের দৃষ্টি দিষে, ভাবেব দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বাব বার তার 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। শেলিব এপিপসিকীডিয়ন্‌ পড়ে দেখে। ।” 

আবার বহু বসব পূর্বে ছিন্নপত্রেও (১৯৭ পরিচ্ছেদ) কাব একই কথা 
লিখেছেন--'মেদ্িন শঙ্করাঁচার্যর আনন্দলহরী বলে একট কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, 
তাতে সে সমস্ত জগতসংসারকে স্ত্রী মুতিতে দেখছে- চন্দ্র হয আকাশ পৃথিবী 
সমস্তই স্ত্রী সৌন্দর্যে পারহ্যাপ্ত কুরে দিয়েছে--অবশেষে সমস্ত বর্ণশা সমস্ত 
কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মে শুধাসে পর্বণত কবে তুলেছে । বিহারী 
চক্রবতার মারদামঙ্গল সংগীতটাও এ শ্রেণীর । ক্ললির এপিমিকীভিযনেবও এ 
অর্থ। কীটসেব অধিকাংশ কবিত। পড়লে মনে এ ভাবটাবর উদ্রেক হয়” 

কবির গীতিকাব্যেও এই ভাবটাই বয়েছে। তাই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ 
চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে অন্থরাগের ধারা দিয়ে নব যৌবনের শরৎ- 
পর্যায়ের শরত-লক্্মীর বন্দনা করেছেন মানসী মুর্তিতে এবং দূরের শরৎ কালের 
স্ম'তি বার বাঁর উল্লেখ করেছেন তাৰ 'পথে ও পথের প্রান্তে । আব, ক্ষণিকার 
পরবর্তী অধ্যায়ে শ্টামলী নারীর পৌন্দর্যকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ দিয়ে বিশ্বলক্্মীরূপে 
বন্দনাকরেছেন ভার কাব্যে সাহিত্যে ও গানে-_ 

“গৃহলন্বী দেখা দাও বিশ্বালক্যী হায়ে |? 

ববীন্ড্রকারবেয অশরীরী নারী “আধত্র1*-_-কবির ধ্যানোস্তব! 
প্রিয়! (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক)--বৃদ্ধ বয়সের অজানা মানসভূমি | 
ক. কা. ৭ 


৮৮ কবিকাব্যে নেপধ্যচারিণী 


উতপত্তি-_-বলাক। কাব্যগ্রস্থে মহাযুদ্ধের পটভামকায় (১৯১৪)। কবি 
যুত্যুর রূপকে ভেঙে স্থান্ট করলেন অরূপ নারী অধরাকে-- 
মৃত্যু যে তার পাজ্রে বহন করে 
অম্বত রম নিত্য তোমার তবে, 
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া 
মরণ-ঘোমটা দানি। 
সেই আবরণ দেখ.রে উতারিয়-_ 


মুগ্ধ সে মুখখানি । (বলাকা ৪৪ সংখাক)। 
ববীল্ত্রনাথের বু কবিতায় অধর।র পরিচয় পাওয়া যাপু। শেষ সঞ্চক তেরো 
সংখ্যক, আটভ্রিশ সংখ্যক, মাটিতে আলো।নে (বীথিকা), শেষ দৃষ্টি নেব জাতক), 
দুরের গান, অধরা (সানাই), দ্বৈত (শ্/মলী), জন্মদিণ (ঁজুতি), আরোগ্য সাতাশ 
ংখ্যক, জন্মদিন নয় ও এগারো! সংখাক প্রভৃত্তি কবিতায় মরণ-ঘোমটায় আবৃত 
(মুখ ঢাকা বধু) মানিনী প্রিয়ার কাহিনী (কবিপ্রিয়া-উত্সিলা দাশ ৪৩ পৃষ্ঠা) 
প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে । যাকে কৰি নামের বাঁধনে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন আরোগ্য 
মাতাশ সংখ্যক কবিতায়-_- 
বাকোর যে ছন্দেজাল শিখেছি গাথিতে 
সেই জালে ধরা পড়ে 
অবর1 যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়। 
অগোচরে মনের গহনে । 
ন।মে বাধিবরে চাই, না মানে নামের পরিচয় । 
মূল্য তার থাকে যদি 
দিনে দিনে হয় তাহা! জান! 
হাতে হাতে ফিরে । 
ক্ষণিক।র বিনাশের পর কৰি ধ্যানোস্তব। প্রিয়া" অধরাকে স্যার করে বিশ্বের কাছে 
উৎ্পর্গ কবে দিলেন-_ 
ধ্যানোস্তব! প্রিয়া 


ৰক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে 
বিরহের বীণা হাতে । 

আজ সে তোমার আপন হ্যা 
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করা । 
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কবি নিজেকে বিরহী বক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন-_ 
হে ষক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের 
বন্ধ ছিল আপনাতেই 
পদ্ম কু'ড়ির মতো 
বিরহী যক্ষ যেমন রামগিবিতে নির্বাসিত হয়েছিল, বিরহী কৰি তেমনি 
বামগভে ব্যথার মধ্ো সৃষ্টি করলেন তার ধ্যানোপ্তবা প্রিয়া অধরাঁকে”। 
এই অধরাই বিচিত্রিতাতে কবির “ছায়াসঙ্গিনী' রূপে বণিত হয়েছে । 
অশরীর ভাববপে স্বপ্ন রুদ্ধ (স্বপ্ন ঘেবা) বাণী নিয়ে এবং অভিমানের অশ্রজল নিয়ে 
(স্তম্ভিত স্থিমিত) ধিনি কবির কাব্যে ও জীবনে ছায়ার মতন ফেবেন তিনিই 
ছিলেন কবির “ছায়াসঙ্গিনী" (মুখ ঢাঁকা বধু) অথবা জীবনের প্রথমা ফাঞ্তনী 
(বসন্বেব প্রথমা নাঁবী)। “ঘারে” কবিতায় লিখে”ছন, এই স্বল্পভাষী (মৌন ভাষা” 
মাঁনসী) অভিমানী নারীর চোখের জলই অজ্ঞাত কাদন) হ্ুক্মতম আচ্ছাদনের 
মতো কবির জীবন ও কাব্যকে কঠিন ভাবে বেঁধে রেখেছিল । এই কারণেই 
পরবর্তাঁ জীবনে মন চাইলেও কবি দূরের ডাকে লাড়া দেন নি (শুধু দেখার ন্ম্‌তি 
নিয়েই চলে এসেছিলেন) । 
'সুক্ুতম সেই আচ্ছাদন, 
ভাষাহারা অশ্রহারা অজ্ঞাত কান । 
দুর্লজ্ঘা-__যে সেই মানা 
স্পষ্ট ঘারে নেই জান । 
সবচেয়ে কঠিন অবন্ধ বাধন” (দ্বারে-বিচিত্রিতা) । 
আবার বলাক1 ৪২, ৪৩, ৪৪ সংখ্যক কবিতায় কবি পিজেরই অস্তরের গভীরতম 
কথ গ্রচ্ছন্ন ভাবে কবিতায় লিখে গেছেন । 
*অর্ধরাতে দেখ! দিবে বারেবারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে 
বজনীগন্ধার গন্ধে তারার অ।লে।কে। 
বারে বারে-ফিবে-যা ওয়! অন্ধকাবে বাজিবে হাদয়ে 
বারেবাবে-ফিরে আসা হয়ে । 
আখরী-যাহাকে ধরা বায় নাই । কৰিকে বেমন কোনো নারী বেঁধে বা ধরে 
রাখতে পারেন নি, কবিও তেমনি অধরাঁকে ধরতে পারেন নিঃ তিনিও কবির 
কাছে চিবুকাল বিদেশিনীর মতে। অপবিচিতাঁ ও অচেনা হয়ে বয়ে গেলেন ন্ন- 
পত্র ১৩০ সংখ্যক)। কবি বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা (৮০ পৃষ্ঠা) অধরার উদ্দেশ্টে 
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বলেছেন--“এই না-ধরা দেওয়া বনের হরিণকে বাধতে গিয়ে রামচন্দ্র কম ছুঃখ 
পান নি। ঘরের লক্ষ্মী হারিয়ে বনে বনে কেদে বেরবিয়েছেন। এই সব অধরাকে 
ধরতে গিষে হতভাগা কবিদে রগ কম দুর্দশা পেতে হয় না। আমার মনের কথ! 
মনেই বইল। 9০)০০৮৮০ কে ০0৮19০61৬5 করা গেল না। লোহিত সাগরের 
দিকে যাচ্ছিলাম । অপরূপ হর্ধাস্ত হলো। মনে হোলে! এমন অপরূপ রমণীয় 
তাকে তো ধরা ৮&গল না। এই চঞ্চলাকে যেধরতে পাগলাম ন। সেই বেদনা 
ক্রমাগত মনকে ব্যথ। দিতে লাগল ।” 
তাই পরবর্তীকালে কৰি লোহিত সাগরে এই স্থর্যাস্তেব বং ধরে রাখলেন 
চিত্রকলায়-_-নিজেব বেদনার প্রতিকৃতিতে এবং বিষন্ন নারীমুন্তির মুখের উপরে 
“এই আলো এই শাস্তি কেবল চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্মে নয়, কিন্ত 
মাহষের ভালোবাসাঁ পরে এই আলো ফেলবার জন্তে” (ঘুরোপ-যাত্রীর-ভায়ারী) 
এবং অধরাঁকে ধরে রাখলেন ছন্দের বাধনে-- 
অধরা মাধুরী ধর! পড়িয়াছে 
এ মোর ছন্দ বন্ধনে | 
যদিও কবি অধরাকে ছন্দের বাঁধনে ধরে বেখেছেন, কিন্তু বিশ্বের কাছে তিনি 
অখ্যাতা, অনাদূতা নারী হগে রষে গেলেন। এই অখ্যাত নারীর দানই কবির 
সাহিত্যের "ভাষা মহাদ্বীপে প্রাণহীন প্রবালের মতো'' রয়ে গেল। 
অকন্মাৎ পরিচয়ে বিল্ময় তাহার' 
ভুলায় যদি বা, 
লোকালয়ে নাহি পায় স্থান, 
মনের সৈকততটে বিকীর্ণ সে বহে কিছুকাল, 
ল।লিত যা গোঁপনের 
প্রকাশ্টের অপমানে 
দিনে দিনে মিশায় ৰালুতে । 
পণ্যহাঁটে অচিহ্নিত পরিত্যাক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা 
যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অখ্যাতের দান 
সাহিত্যের ভাষা-_-মহাছ্বীপে 
প্রাণহীন প্রবালের মতো । 
বিশ্বয়ুদ্ধ-_মহাযুদ্ধের পটভূমিকাতে কবি রামগড়ে স্থষ্টি করলেন অজান। 
মানপভূমি অধরাকে । ৰলাকায় তীর কাব্যজগতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানপভূমিকে 
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বিশ্বযুদ্ধের পটভূত্রিকায় রেখে বিশ্লেষণ করেছেন । এই বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসন্তুপের মধ্যে 
পুরাতন মতবাদ ও প্রাচীন সংস্কার সব পরিত্যাগ করে মানৰ জাতির নব যুগের 
অরুণোদয়ের যে আভাস পূর্বাকাশে দেখা দিয়েছিল, সেই যুগসদ্ধির বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে কবি তুলনা! করেছেন তার কাবাজগতের বিরহী কাব্যতরণীকে (ব্লাক 
৫ নং)। 
বলাকা কাব্যগ্রন্থ অথরার সুচনা-_মহাজআানব 
ব্লবীন্দ্রনাথ । 

রুক্তের অক্ষবে দেখিলাম 

আপনার বূপ, 

চিনিলাম আপনারে 

আত্বাতে আঘাতে 

বেদনায় বেদনায় ; 

সত্য যে কঠিন (সত্য প্রেম-মংপুতে রশীন্দ্রন[থ) 

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, 

সে কখনে করে না ফন] । 
ক্ষণিকার বিনাশের পর কবি শৃন্ত মন (উৎ্নর্গ ২৩ সংখ্যক), ও শুন্য কাব্যতরণী 
(বিরহী নেয়ে ব্লাক! পাঁচ সংখ্যক) নিয়ে একট1 বাথার মধো আবঞ্ধ ছিলেন। 
কবি লিখেছেন “মীরা ও বৌমা আছেন সঙ্গে । আমার মনের মধ্যে একট। দারুণ 
বেদন।। সে সব কথা তাঁরা জানবেন কেন কে? তার কিছু খবর জানতেন 
এগ্ুএজ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার মস্তরের কথা 
জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাকে জানলাম 1” কবির এই 
বেদনার মধ্যেই যুদ্ধের বার্তা এসে কবিকে আরও ব্যথিত করে তুলেছিল । কৰির 
কাব্যজগতের সর্বনাঁশের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধেগ সর্বনাশ ও একই সঙ্গে উপস্থিত হুল। 
“অন্তরে ব। বাছিবে যদি সে সর্বনেশে আমে 'তবে কেমনতরে! হবে তার অভ্যর্থনা ?, 
অন্তরের মৃতাযুদ্ধ এবং বাইরের বিশ্বযুদ্ধ এই দুইএর বেদনার মধ্যেই বলাঁক। 
কাব্যগ্রন্থখানির স্থ্টি। বলাঁকাতে কবি, কাব্জগতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানসভূমিকে 
বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় যেখে বিশ্লেষণ করেছেন । বলাকা-কাব্য-পরিক্রমার গ্রন্থ 
ভূমিকায় (৬৩ পৃষ্ঠায়) বলেছেন--'এই কবিতায় আমার কথা, আমার ধ্বনিকে 
চাঁপ! দিয়ে, তীর ধবনিই জয়ী হয়েছে। বিশাল পদ্মার কুলভাঙ! বিপুল জলরাশি 
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ষেন একটা সংকীর্ণ খালের তুইকুল ভেঙ্চেরে তার উপর দ্বিয়ে ভীষণভাবে বয়ে 
গেল। তেমনি আমার ছোট কথা, আমার স্থখতুঃখ, আমার ছোট আয়োজন 
সন উলট-পালট কবে দিয়ে বিশ্ববিধাত। তাব বিশ্ববাণী বাজিয়ে নিলেন ।" 
বলাকাতেই কবি প্রথম মৃত্যুজনিত দুঃখ বেদনার মধ্যে আসন্ন নবযুগের বক্তাত 

অরুণোদয়ের আভাস পেলেন । সেজন্য তার *হল্ব মধ্য একটা অকারণ উদ্বেগ 
ও উতৎ্কা ছিল। বলাকা-কাব্য-পরিক্রম। গ্রন্থ-ভূমিকাঁষ বলেছেন “মানবাত্মাব 
নতুন অভিযান (৫০1/875) যে মাসচে তার সুচন। যেন পাচ্ছি । অনেক ছূ:খের 
এই অভিযান, বু ছুঃখ-বেদনা মুতার মধ্য দিষে এই অরুণোদয় । হ্বৎপিগু ছিন্ন 
কৰে দিয়ে এহ "বাক্ুণের অর্থা বচন করতে হবে । ভয় পেলে চলবে না। এই 
অর্থ্য রচন। করতেই হবে। সর্বনেশে যুগ-সন্ধি সমাগত । প্রিয়তম পতিকে 
গ্রহণ করতে হলে নববধূকে যেমন পিতৃগৃহের সব কিছু অতিপ্রিয় অভ্যস্ত সর্ববিধ 
আচার-বিচ[র-আগাম ছেড়ে নবরক্তপট্রান্ঘরে অজানা! সংসার-যাআার জন্য বের 
বাইরে প্রাঙ্গণে এসে দাড়াতে হয়, তেমনি আমাদেরও আজ শুধু পুরাতন মতামত 
নয় প্রাচীন সব আচার-বিচ।র-সংস্কাব ত্যাগ ক:র যুগ-যুগান্তরের কর্ণধার পতির 
হাঁ 5 বরণে অজান/র পথে যাত্রাব জনা প্রস্তঠ হমে বাইবে এসে দাড়াতে হবে ।” 
কাল ২য় নং কাঁ।তাস আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন । “আজ দুঃখেব 
মরণের আহ্বানে নিকদ্দেশের ভাক ঘেই অপবাচত জরাজীর্ণ অভ্যাসের মূলোচ্ছেদ 
হল। চিরপরিচিত সংস্কাবের ভিন হল অভাস্ত নিদিষ্ট আশ্রয় ।, 

মহাযুদ্ধের পটভূমিকাধ মানবাত্মার সঙ্গে কবিব অগ্তরাত্মারও চিবপরিচি-ত জরা- 
জীর্ণ সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে নৃতন অভিযানের কথা বিশ্লেষণ করেছেন ' কৰি 
এই প্রথম তর অন্তপাত্মাকে পরিচিত মানসভূমি (নিদিষ্ট আশ্রয়) থেকে অপরিচিত 
অজান1 মানসভূমির দিকে নিয়ে গলেন এবং এই আনন্দ ঘাজ্রাস্স প্রেমের অর্ধ্য 
দিয়ে কাব শু কাব্যতবরণীকে (বিখহশ নেয়ে বলাকা ও নং কবিত') পূর্ণ করলেন । 
কবির দস্তবাত্মার পরিচিত মানস ভূমি ত্যাগ করে অপরিচিত অজানা মানসভূমির 
উদ্দেস্তে যাত্র/কে পতিপূ“হ যাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন । একেই তার কাব্য 
জগতের "সর্বনেশে যুগ সন্ধি সম[গত” বলে লিখেছেন। এই নূতন কৃষ্টি জান! 
মানসভূষি “অশবীরী নারী অধরার” জন্য কবির উদ্বেগ ও উতৎকঠার অন্ত ছিল না 
কাবণ ববীন্দ্রনাথেব কাব্যেও জীবনে দেখা ঘাষ জীবিত নারীরাই ছিলেন কৰির 
কাবালক্ষ্রী ও প্রেরণাদদাত্রী। তাই কড়ি ও কোমলে কবি মৃত্যু ছু:খের মধোও 
পুতিনকে বিদায় দিয়ে নৃতনের উদ্দেশ্তে লিখেছেন-__ 
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মে কিচায় শুফ বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে 
আগে তার! গাহিত যেমন ? 
আগেকার মতো। করে স্েঃহ তার নাম ধরে 
উচ্ছ,সিবে বসস্ত পৰন ? 
নহে নহে মেকি হয়! সংসার জীবনময় 
নাহি হেথ! মরণের স্থান । 
আয় বে নৃতন আয়, সঙ্গে করে নিষে আয়, 
তোর সখ, তোর হাঁসি গান। 
কিন্ত ক্ষণিকাঁর বিনাশের পর কবির কেবল মতামত নয় প্রাচীন সংস্কার প্রভৃতি 
যা কিছু প্রিয্, সব পিতৃগৃহের মতো ত্যাগ কবে নবরক্তপন্টান্ববে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে 
অশরীরী অদেখা দূত অধরাকে গ্রহণ করলেন । এই অধবাই এবার কিক 
কাব্যলক্মী ও প্রেবণাদীত্রী হয়ে “সজলনীল-জলদববণ বসনখানি গায়ে” দিযে 
(শ্তা/মলী নারী) 'মৃধ ঢাকা বধু €সেজে” গোপনে দেখা দিলেন। এটাচকই কৰি 
অপরিচিত সর্বনেশে বলে উল্লেখ কবেছেন ; অজানা বলে উদ্বেগ ও উৎ্কঠ। প্রকাশ 
কবেছেন। বলাকার কয়েকটি কবিতা কৰি বামগডে বচনা করেন। তিনি 
লিখেছেন “ই টাষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠেব মধ্যে আমার দুই, তিন চার নম্বর 
কবিতা একে একে এলো । বলাকাব মন্শেই একে একে এবা আমাব মানসলোক 
হতে বেদনাহত হযে কোন্‌ নিকুদেশে যাত্রা কনেছে। এদের মধোও ভিনরে 
ভিতরে বলাকার মতোই একটি পংক্তিগন যোগ বয়েছে তাই এই কবিত্রাগুলির 


ব্লাঁকা নাম সার্থক হমেছে ।» 
চিত্রা এবং বণাক। এই তুই কাব্যগ্রন্থ কবিব জীবনে ও কাব্যে তাব গতি 


পরিবর্তনের নির্দেশক রূপে বিশিষ্ট হান অধিকার করে বয়েছে। চিত্রা কাব্যগ্রস্থটি 
যেমন মানসীর অন্তন্ব থেকে বাস্তবের আঘ।তে মুক্ত হস সত্যকে উদ্ঘাটিত 
করেছিল (আত্মপরিচয় ২০৩, ২০৪ পৃষ্ঠা), তেমনি বলাক1 কাব্যগ্রস্থটি কবিকে স্থির 
প্রতিজ্ঞ হয়ে অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অধরার উদ্দেশ্যে এবং মৈজী ও 
মানবকল্যাণ্র দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । "বলাকা নামের মধ্যে কৰির এই 
ভাবটি নিহিত রয়েছে, যে, হংস বলাকা তাদের পরিচিত বাস। ছেড়ে পথহীন 
সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন সিম্ধুতীরে অন্ধ এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে, সেই 
তাবে কবিও পরিচিত মাঁনসভূমিকে ছেড়ে অশরীরী নারী অধরার উদ্দেশ্য, 
অজানা! মানমভূষিতে পাড়ি দ্িলেন। বলাকা-কাবা-পরিক্রমা ৩৬ নং কৰিতাঙ্গ 
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বয়েছে-_'বিশ্বের ঝা কিছু সবই বলাকার মত উড়ে চলেছে, আমার আপন অন্তরের 
সব আশা আকাজ্জাও তখন সেই সঙ্গে উধাও হযে চলেছে । এরা সন কোথায় 
চলেছে কে জানে? আমি বসে বসে নিখিলেব সব পাখার ঝাপটে একই বাণী 
ক্রিনচি |, 
হেথা নয়, হেথা নয় 
আর কোনো খানে । 

“হেথ। নয়” তে! বুঝলাম $ কিন্তু সেই 'আর কোনো! খান” যে কোথাষ তাঁকে 
জানে? বির মন্তব্য)। 

বলাকার পাখার ঝাপটের শব্দে নিখিলের স্তব্বতাকে ভেঙে যে গতির বাণী 
ছটে চলে গেল, সেই পাখার তরঙ্গাঘাত কবির অন্তরে বেগের সঞ্চার কবে কৰির 
মনে চলার আকাজ্া1 জাগিয়ে দিল । রবীন্দ্রনাথ চিরকাল গতির উপাসক, তাই 
তার কাব্যেও ধর! পড়ে এই গতির বাণী। প্রথমবার এই গতি কিছুটা ব্যহত 
হয় কল্পনা “ত:সমযে' | মেই সময় কবি লিখেছেন “বদ্ধ করো না পাখা”। 
(বলাক'-কাবা-পবিক্রম1 ১৯ পৃষ্ঠা) । আবার এই গতি রুদ্ধ হযে আসে গীতাঞ্জলি, 
গীতিমালা. গীতাঁলি কাব্যগ্রন্থ লেখার পরেই । ন্চাই নবি ব্যথার মধ্য দিয়ে 
বল।কান্তে মুতার বূপকে ভেঙে তাকে নব নব রূপে রূপান্তরিত করে তার কাব্যের 
গতিকে প্রবাহিত করে দ্িলেন। এবং বিশ্ব ও বিশ্বমানবের কল্যাণধারার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে অনীমে উপনীত হলেন। 

“মৃত্যুর মধ্যে ডুব দিয়েই সীমা পায় অলীমত্তের অমুত আশীবাদ। মৃত্যুর 
ভয়ে রূপ ষদি তার গতি ছেড়ে দিয়ে অচল স্থবির হয়, যদ্দি সে তার জীবন-্প্রবাহ- 
তারলা (1811(5) হারায়, তবেই তার সর্বনাশ । সেইখাঁনেই তার অচল সমাধি । 
মৃত্যুই জরাজীর্ণ জীবনকে বার বার মুক্তি দিয়ে নতুন করে দেয় । মানব-ইতিহালে 
দেখ] বায় গতি বখনই প্রথায় বন্ধ হয় তখনই প্রলয় এসে সেই বন্ধন ঘুচে দেয়। 
এরই নাম নবযুগ । সীম! ছাঁভডা অসীমের প্রকাশ অসম্ভব । অথচ একটি বিশেষ 
সীমার মধোই অসীম-প্রকাশের চরম সার্থকতা নেই । রূপের মধ্যে যখন সে বদ্ধ 
হয় তখন মৃত্যুই সেই বাঁধ! ভেঙে দিয়ে শসীমের গতিকে নবরূপে সঞ্চালিত করে। 
সীমার বেড়াভাঙা হল উল্টো (5280৬) দ্নিক। বেড়া ভেঙে নবজীবনের নবীন 
আনন্দে প্রবাহিত হওয়াই হল তার সোজ! (7১০910৬৩) দিক্‌” (বলাকা-কাব্য- 
পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা, আত্মপরিচঘ্ধ ১৯৬ প্রষ্ঠা, ২০১, ২০২ পৃষ্ঠা) । অর্থাৎ ক্ষণিকাকে 
সভার মধ্য দিয়ে অশরীরী নারী অধরাতে রূপান্তরিত করে তীর কাব্যের প্রবাহকে 
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পুনঃ প্রবক্তিত করলেন । এবং মৈত্রী ও মানব কলা ণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে 
অসীমে উপনীত হলেন । কবি এভাবেই সীমার বেড়াকে ভেঙে (মৃত্যুর রূপকে 
ভেঙে) অসীমের গতিকে নব রূপে সঞ্চালিত করে কাবোর নবযুগের জ্মচন। 
করলেন । আর, একেই তার কাবোের নবযুগ বলে অভিহিত কৰেন । 


বলাকার পঞ্চম কবিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এই কবিতাটি মহাযুদ্ধের 
খবর পাবার পরে লেখা, তাই কবি এই কবিতাটি মহাযুদ্ধের পটভূমিকার উপর 
লিখে তার কাব্যের নব যুগের স্থচনা করলেন €৫ ভাদ্র ১৩২১ কলিকাতা)। এই 
কবিতায় কবি বিরহী নেয়েকে (শূন্ত কাব্য তরণী অথবা কাব্যলক্ক্রীবিহীন কাব্য 
তবণী) নিযে মৃত্যু যুদ্ধের ভিতর দিয়ে পাড়ি দেওয়াকে বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলন৷ 
করেছেন। কবির জীবন যেমন মৃত্যুঝঞ্ধার মধ্য দিয়ে নিঃসম্বল ও নিংসহায় 
অবস্থায় (উৎসর্গ ৪১ সংখ্যক) মৈত্রী ও কল্যাণবার্তার পতাকা বহন 
করে একাঁকী পাি দিচ্ছে, তীর কাব্যতরণীও ঠিক সেই ভাবেই অকুল সমৃদ্রের 
মৃতু ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গের মধা দিষে দিশাহারা হয়ে একটি অস্পষ্ট মাহবানের 
পথে 'এশিয় যাচ্ছে । তীর কাবাতরণী এগিয়ে চলেছে সেই অগৌববার উদ্দেশ্যে 
ঘষে তারি জন্য অচেনা আঙ্তিনাঁনে পূজার বাতি জালিমষে ভাঙা ঘরে অপেক্ষা 
করে রয়েছে । কবির কাব্'তরণী এশর বজনীগন্ধীর গুচ্ছ নিয়ে আনমনে গান 
গেয়ে মৃতাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে শীমরা যাহ।প নাম জাঁন না+১১ সেই অখ্যাতী২২ 
অগোৌরবাঁর উদ্দেশ্টে মত্ত (মৃতু) সাগর পাঁড়ি দিচ্ছে । কবির এই কাবা'তরণী 
(বিরহী নেয়ে) সন্ৃকাল আগে ক্ষণিকাঁৰ আমলে শ্যামলী নারীকে (সজলনীল 
জলদবরণ) নিয়ে প্রথম যাত্র। সুরু করেছিল (যাত্রী-_ক্ষণিকা ১৩০৭ শিলাইদহ) । 
এখন সে বৃত্যু তরঙ্গের ভিতর দিয়ে অকালে অদিনে সবার অগোচরে গৌরবহীনা 
পৃজাঁরিণী নবীর উদ্দেস্টে প্রেমের পুস্পমাঁল! নিয়ে আসছেন। তার এই আগমন 
কেউ জানতেই পারবে না কারণ 'তাঁতে কোনো সমারোহ হবে না, তাঁর উদ্দেশ্টে 
কোন তুর্যধ্বনিও বাজবে না। শুধু সেই পৃজারিণী শারীব সব দৈন্য ধন্য হসে 
চিরদিনের সন্দেহ (অভিমান) দূর হয়ে যাবে এবং অন্ধকাঁৰ কেটে গিয়ে তাঁর ঘর 
আলোতে ভরে উঠবে । ববীন্দ্রনাথের খেয়! কাৰাগ্রস্থের মধো যে অভাগিনী 
নারী মলিন বেশে প্প্রচ্ছন্ন*২৩ (খেয়া) হয়ে সবার পিছনে ঈ(ডিয়েছিলেন, বলাঁকায় 
সেই প্রচ্ছন্ন" নারীর উদ্দেশে কবি প্রেমের পুষ্পহার নিয়ে বেরলেন (বলাকা -কাব্য- 
পরিক্রমা ১৯৪, ১০৫ পৃষ্ঠা) | 


উ৬ কবিকাব্যে নেপখাচাৰিণী 


ববীন্দ্রকারব7 শ্যাঘলী নারী বাঞ্লা (দাশর মেয়ে 
(শেব সপ্ুক, শ্যামলী) 
উৎপান্তি _কবি শেষ যৌবনে অশবীরী নারীমুত্তিকে আবার প্রথম যৌবনের 
বাস্তব নারীতে রূপান্তরিত করে নৃতন নাম দিলেন "বাংলা দেশের মেয়ে" অর্থাৎ 
গ্রাম বাংলার মেয়ে বার উৎপত্তি *শেষ সপ্তক* কাব্যগ্রন্থে-_ 


অধর] ছিল তোমার দুরে চাষা চোখের 
পল্লাবে, 

'অপব' ছিল ত্টৌখাল বন পব। নিটোঞ্ হানেপ 
মধুবিমায । 

ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিষে 


ও গেল চলে, 
জানলে না এইগানে তোমাবই কথ।। 
এই রূপ পবিবন্তিত নাবীনুক্ষিব উদ্দেশো কবি পশ্চিম যাত্রীএ-ভাযাবিতে লিখেছেন 
(৫৪৪ পৃষ্ঠা) "এই ভাঁরিষে যাওয।র ভিতব দিযে এক যখন আব সেজে এসে হাজির 
হয় তখন তীক্ষু ম্মরণশক্তি ৪আলা টজ্ঞানিক যদি সওযাঁল জবাঁৰ করতে শুরু করে, 
তা হলে মুশকিল । তখন বিঙ্লেষণব চোটে বেবিষে পডত্ে পাবে েটাঁকে নতুন 
বলছি সেট] পুরোনো, যেটাকে আমাব বলছি সেট। আব কাবেোও । কিন্ত, সষ্টর 
ততো এই লীলা, এই জন্তেই তে! তাকে মাব। বলে ।” 
সমন -কবির শেষ সৃষ্টি “বাংল দেশেব মেষেব' কূপ দিলেন কবিব 
পঁচান্তবতম জন্মদিনে ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকে নে, ভার শ্ষে বেলাকার মাটিব থব 
'শ্যামলীতে (শেষ সপ্তক চুধাল্লিশ সংখ্যক)। এই "বাংল! দেঁশেব মেযেকেই? 
কৰি ভালোবেসেছেন অর্থাৎ কবি ভালোবেসেছেন গ্রাম বাংলা শ্যামলী 
মেয়েকে-_ 
যে দেখ।য় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে 
তাতে আছে যেন এই মাটিব শ্যামল অঞ্জন, 
9ব কচি ধানের কন আভা । 


কবি 'শ্যামলীব' গৃহপ্রবেশেব আগেই শ্যামলী সম্বন্ধে কবিতাটি লিখে শেষ সপ্তকে 
প্রকাশ করলেন । শেষ সঞ্তক কাণ্যগ্রঞ্থখানি প্রকাশিত হয ১৯৩৫ শ্রী, ২৫ বৈশ।খ 
কবির ৭?তম জন্মদিনে । কবির ৭৫তম জন্মদিনের কবিতায় (শেষ পঞ্ডক 
তেতালিশ সংখাক) নিজের জীবন কাহিনী উধৃত কবে সাঁতাশের তরুণ কবির 


কবিকাব্যে নেপখ্যচাবিণী ৯৭ 


প্রথম বাঁসম্ভীরঙের জন্মর্দিনের উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন । এবং শেষ সগ্তক 
চুয়ালিশ সংখ্যকে বাংল! দেশের মেয়েকে স্থানটি করে শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের 
বাশিওআলাতে তার পরিচয় দ্বিয়েছেন। পত্্রপুট ও শেষ সপ্তক কাবাগ্রস্থ '্তটি 
কবির নিজেরই জীবন কাহিনী । 
কাব্যগ্রহ্- শ্যামলী 
কবি শ্যামলী নারী বাংল! দেশের” মেষেব বূপকে গভে তুলে ছুয়েব গ্রস্থিতে 
বেধে দিলেন শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের ছৈত” কবি'ভায । 
আমি তোম।ব কাবিগডেব দৌসব 
কথ! ছিল তোমা বূপেব 'পবে মনের তুলি 
আমিও দেব বুলিষে, 
পুরিষে ভুলব তোমার গডনটিকে । 
কবির প্রথম যৌবনের প্রথম স্থষ্টি অসম্পূর্ণ মানলীকেই কবি শেষ বযসে নৃতন ভাবে 
বাস্তব নারীতে গডে তুলে নাম দিলেন "বাংল। দেশের মেষে” এবং পনিচয দিলেন 
বাশিওআলাতে । 
বাশিওআল।-_ গীতিকার ও সুরক্তার রবীন্দ্রনাথ 
(১৬ জুন ১৯৩৬) । কবি বাংল দেশের মেষেব চবিব্রকে বূপাঁধিত করে তার 
পরিচয় দিষেছেন বীশিওষাঁলাঁনেন । 
“ওগে' বাশিও মালা 
বাজা ৪ ০লাসার বাশি 
শুনি আমাব নুন নীম* 
__এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি 
মনে আছুছ চ্তে। ? 
আমি ভোমার বাংল দেশের মেছুল 
কবির এই শ্যামলী নারী “বাংল দেশের মেয়ে" যিনি ঘবে কাজ করেন শান্ত হবে 
এবং “সবাই বলে ভালো”২* তিনিই পবধর্তীকালে অন্ধকাণ ঘবের কোণ থেকে 
বেরিয়ে এসে শাস্তিনিকেতনেব কাজে যোগ দ্রিলেন। 
তোমার ডাক শুনে একদিন 
ঘরপোষ! নিজখব মেখে 
অন্ধকার কোণ থেকে 


৯৮ কবিকাবো নেপথ্াচাবিণী 


বেরিয়ে এল ঘোমটা-খ্সা নারী । 
েন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির, 
চমক লাগল তোমাকেই । 
কৰি বাশিওআলতে নিজের ও বাংল! দেশের মেয়ের পরিচয় দিঁয়েছেন। 
বাশিওআলা--রবীন্দ্রনাথ । প্রাণরক্ষভূমিতে ছিলুম বাঁশি বাজিয়ে (শেষ সপ্ডক 
ছয়) । 
প্রাণরঙ্গভৃমি- অন্তর লোকের নাট্যশালায় । 
বাশি বাজিযে-__কবি, গীতিকার ও সরকার । 

কবি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন । কৰি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্টে কবিত। গান 
ও স্ুর রচনা করেছেন । তার কবিতাগুলির মধ্যে গানের অংশই বেশী, তাই 
কার্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যে সংগীত কথাটা যুক্ত । কবিতাই সংগীতে পৰিবন্তিত 
হয়েছে আবার সংগীতেও কাব্যের রস পাওয়া যায় । ছুটে। ধাবা একই সঙ্গে 
প্রবাতিত হযেছে 'একং তাবই সঙ্গে যুক্ত হযেছে প্রেমেব ধারা । এই প্রেম সংগীত 
(আনন্দ সংগীত ও বাথাঁব সংগীত) বিশ্বমানবের কলাণেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে অলীমের 
দিকে ধাবিত হয়েছে। এই সংগীই তিনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্টে রচনা কবেছেন, 
আব রচনা করেছেন বাংল! দেশের মেষেব উদ্দেশ্যে-_ 

সে নামবে না গানেব আসন থেকে 

সে লিখবে তোমাকে চিঠি 
রাগিণীর আবছায়ায় বসে । 
তুমি জানবে না তার ঠিকান।। 
ওগো বাশি আলা, 

সে থাকু তোমার বাশির সবের দূরত্বে । 

আবার স্মরণ নয় সংখাক কবিতায় লিখেছেন-_ 


“াঢোয়ছ সংগীতির শতদজদাজা |, 
সংগীত ও প্র 
রবীন্দ্রনাথের কাঁবাগ্রন্থের নামকরণে সংগত কথাটা যুক্ত এবং এই 
কাবাগ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়ে কৰির জীবনের গতিপ্ররুতিও নির্ণর কর! যায়। 
কবির কবিতাই সংগীতে পরিবক্তিত হয়েছে, আবার সংগীতেও কাব্যের বস পাওয়া 
যায়। তাঁছ কবির সংগীতে স্বর এবং কথ! দ্ুটোরই সমান প্রীধান্ত । কবির 


কবিকাব্যে নেপথাচাবিণী ্ে 


সংগীত, প্রেম ও কাব্য তিনটি ধার! (ত্রিধারা) কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে অশীমের দিকে প্রবাহিত । তাই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামার অর্থ নোঁমকরণের 
মধ্যে), সুচন। ও উৎ্সর্গপত্রর, কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতাটি এবং কাব্যগ্রন্থ 
কবিতাগুলির মঞ্রার্থ, স্বীন, কাল ও পরিবেশের মধ্যে কবির বয়সাহ্ছসারে জীবনের 
গতি প্রকৃতি নির্ণয় কবা যাঁয় । এবং শিল্পী শষ্টা ও স্বরকার বুবীন্্রনাথকেও খুজে 
পাওয়া যায়। 

কবির সংগীত ও প্রেম (ভালোলাগা-পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারি ৫৭৭ পৃষ্ঠা) 
কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়ে সন্ক্যাপসওগী তি প্রথম প্রকাশিত হল। যৌবনের প্রথম 
উন্মেষে 'হাদয়ারণ্যে" যে অন্ত্বেদনায় কবি আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, সেই বোনাই 
প্রকাশ করেছেন সন্ধা।র মতোই বিষন্ন অন্তরের গান দিয়ে প্রভাত সংগীত 
কবির অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহিমুখ উচ্ছু(সের মধ্য দিয়ে প্রভাতের মতোই নির্মল 
অন্তরের গান গাইলেন । আর বাতায়নবাসী কবির নবযৌবনের সুচনায় সংসারের 
নানান্‌ কূপের ছবিই কবির অন্তরের গান হয়েছ্ভাবি ও গান দেখা দিল। 
তারপরই কবি যৌৰনের রলোচ্ছণাসের মধ্যে অন্তরের অন্তঃস্কলের উৎ্ম থেকে 
স্বতঃন্ফ,ততভাবে নবযৌবনের ও নববসন্তেব প্রেমলংগীত ভোলোবাসা) গাইলেন 
কান্ডি ও (কাম কাব্যগ্রন্থে_ 


তরুণ যৌবনের বাউল 
সুর বেধে নিল আপন একতা বরাতে, 
ডেকে বেড়।ল 
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে 
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা স্থরে। 
কবি 'নুতন”'কে আহ্বান করে নিলেন-_- 
আয় রে নূতন, আক, সঙ্গে করে নিয়ে আয়, 
ত্তোর সখ তোর হানি গান। 
ফোট। নব ফুলচয়, ওঠ! নৰ কিশলয়, 
নবীন বসম্ত আয় নিয়ে । 
তারপরই কবির কাব্যগ্রন্থের নামকরণে সংগীত কথাটার সাময়িক ছেদ পড়ে গেল। 
এবার কবির যৌবনের নৃতন দিগন্তে দেখ! দিল 'শিল্পী কবির” নুতন কৃষি 
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তার কল্পনার এবং ভালোবাসার অসম্পূণ মারগীনকি-_'আশা দিয়ে, ভাষা 
দিয়ে/তাহে ভালোবাসা দিষে/গড়ে তুলি মানসী-প্রতিম। 1: 
অথবা-- 
স্ট্িফুগের প্রথম লগ্নে 
প্রাণসমুক্দের মহাপ্লাবনে 
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মঞ্ত্র-বচন | (মন্ত্র-বচন-প্রেম) 
এই বাণীই দিনে দ্বিনে রচনা করেছে 
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা 
আমার বিবহ-গগণে 
অন্তসাগবেব নির্জন ধুসব উপকূলে । 
এবার কবির সংগীত ও প্রেম দ্বিধা-ছন্ব, সংঘাত ও ছৃঃসময়ের নানান্‌ ঘাত 
প্রতিঘাত ও বক্রতার মধা দিযে আবাব শেষ যৌবনে ক্ষরিকায়* ক্ষণিকেব 
গানে দেখা দিল। তাই কব আনন্দ-উচ্ছণীলে কৌতুক পরিহাসে উচ্ছ,সিত হয়ে 
অকারণ পুলকে প্রেম সংগীত গাইলেন-_- 
শুধু অকাঁবণ পুলকে 
ক্ষণিকের গান গ! বে আজি প্রাণ 
ক্ষণিক দিনের আলোকে ! 
বসন্তের উদ্দেশ্তটে গাইলেন-__ 
আজ বসস্তে বিশ্বখাতায় 
হিসেব নেইকো! পুষ্পে পাতায় । 
কবি-হাায়ের উদ্দেশ্টে গাইলেন-__ 
হায় আমার নীচে বে আজিকে 
মযুবেব মণলে নাচে রে হৃদষ 
নাচে বে। 
এবার কবির 'নুতন* (কড্ডি ও কোমল) কাবালক্ষমী পৃজারিণী বেশে দেখা 
দেওয়াতি তীর কাবোব ধারাকে পরিবধ্তিত করে পুজার অর্থা বচন] করলেন-- 


নৈব্গে কাবাগ্রন্থঃ । 
বামর-ঘবের তারে করালে 
পূজার মর্থ্য বিরচন 
এ কি রূপে দিলে দরশন ! 
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প্রজা ববীন্নাথের কাবাগ্রস্থের নামকরণে যেমন সংগীত কথাটা যুক্ত, তেমনি 
অধিকাংশ কাবাগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রেমও যুগ হয়ে রয়েছে । কবির কবিত। 
ও প্রেম ছুইই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাব্যের গতি গ্ররুতির সঙ্গে প্রেমেরও 
উখান পতন হয়েছে । কবির জীবনের ও কাবোর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম, 
এই প্রেমই কনির জীবন ও কাব্যকে আলোকিত করে অসীমের দ্দিকে প্রসারিত 
করে দিষেছে (আত্মপরিচয়-১৭১, ১৭৮, ২৯৫, ২১৫ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনের 
আবেগ-প্রবণতা ও অস্থির প্ররুন্ঠির জন্য কবির জীবন যেমন ভুল ভ্রাত্তি ছিধা-ছন্ব, 
সংঘাত ও দুঃলষয়ের মধ্য দিঁষে প্রবাহিত হযেও শেষ যৌবনে কল্যাণ কর্মের 
“উদ্‌বৌধন, কবে স্থিব হয়ে গেল, তেমনি কবিব সংশযাকুল প্রেম (মানসী 
কাবা গ্রন্থ-অন্ত দ্বন্দ) জীবনের ঘা'ত প্রতিঘাত ঞ হুঃসময়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে 
ক্ষণিক।তে পূর্ণ ত। লাভ করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অসীমে মিলিত হল । ক্ষণিক' 
কা্যগ্রস্থটি কবির জীবনে ও কাব্যের মহ] সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বয়েছে । তাই কৰি 
শেষ সপ্তক পয়তাল্িশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন-_ 


ছুইদ্রিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব, 
ছুই বিবাট আধখানা,_- 
তারি মাঝখানে পাড়িয়ে 
শেষ কথা বলে যাৰ-- 
দুঃখ পেয়েছি অনেক, 
কিন্তু ভালো লেগেছে, 
ভালোবেমেছি। 


অর্থাৎ ক্ষণিকার একপাবে রয়েছে ভালোলাগার দৌন্রাত্ময (ভোগের তৃপ্তি), 
অন্যপারে রয়েছে ভালোবালার আমন্ত্রন (ত্যাগের সাধন-পশ্চিম যাজীর-ভায়ারি 
৫৭৭ পৃষ্ঠ])। এই ছুটো ধারার প্রেম নিয়েই কৰির জীবন সত্য এবং কাব্যও 
সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই ক্ষণিকার পূর্ববর্তী কাবাগ্রন্থে কখনে! ভালোলাগার ধারাটা 
প্রবল হয়ে দেখ দিয়েছে কখনো ব! ভালোবানার ধারাট1। প্রেমের এই ছ্িধা- 
দ্বন্দের ভিতর দ্বিয়ে কবির জীবন ও কাব্য চালিত হয়ে শেষ যৌবনে ক্ষণিকাতেই 
কবিব তালোবানার ধারাট। প্রবল হয়ে দেখ! দ্রিল। এই প্রেম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 
অসীমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে--“ছুংখবিপদ-বিরোধমৃত্যুর বেশে অন্লীমের 
আবিভাব, _ক্ষণিকার পর্বর্তা কাব্যগ্রন্থে এরই প্রকাঁশ। 
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ক্ষণিকার পরবর্তাকালের কাব্যগ্রন্থে প্রেম এবং সংগীত ব্যথার সংগীতে 

ক্ষুভিত স্থরের ঝর্ণ! বাত্রিদিন-পত্রপুট ১৫ সংখ্যক) পরিবন্তিত হয়ে পৃজার অধ্য 
রুচনা করলেন (স্মরণ ছুই নং)। কবি এবার বাথার প্রেম সংগীতকে ঈশ্বরের 
উদ্দেশে পুজার থালায় অঞ্চলি দিলেন_ গীতাঞ্জলি, গীতিমাত), 
গীতালি কাব?গ্রন্থ । "তাই কবির ক।বতার মধ্যে যে ব্যথার ধার| চলছে, 
তা তার সংগ্গীতেও ধর! পড়েছে (ক্ষৃভিত স্থর) এবং চিত্রকলাতেও (বিষন্ন মুখ)। 
বলাকায্ নিঃসঙ্গ বেদনার্ত কবি অধরার স্থক্টি করে প্রেমের ধারা, কাব্যের ও 
সংগীতের ধারাকে নর নব রূপে পুনঃ প্রবর্তিত করলেন এবং ছুঃখের মধ্যে আনন্দকে 
খুঁজে পেলেন। .গ্ুুররবী কাব্যগ্রন্থে অতীত বসন্তের নারী “আনন্দের হারাণো! 
কণিকা! ক্ষণিকাঁকে” শেষ বারের মতো 'আহ্বান' করে পূরবী বাঁগিণীতে অতীত 
বসস্তের শেষ গান করে “শেষ বসস্তের” কাছে বিদীয় নিলেন । 

ফেলে দ্িযো ভোবে-গীথা শান মল্িকার ম'লাখানি। 

সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদাষের বণী। 
পূরবী কাবাগ্রস্থই কবিব শেব সাতাশের শেষ সংগীত । এবপরই কবির শেষ দিগণ্ডে 
(মহ্যা) দেখ] দিল অদেখা দূ অধরা ও অসীম । কবির শেষ কবিতাগুলি ও শেষ 
গাঁন এই অধরা ও অসীমের উদ্দেশ্যে গাইলেন, কিন্তু কাব্যগ্রন্থের নামকরণে 
সংগীত অথবা গীত (রাঁগিণী) কথ।ট। আর রইল ন!। 
কবির ধ7যানাভবা প্রিল্লা ও কাবির বিবরহী সত্তা 

বিরহের দূতী এসে তার “স স্তিমিত দ্রীপখাঁনি 

চিত্তের অজানা কক্ষে কখন বাখিয়! দিল আনি । 

সেখানে যে বীণ! আছে অকম্মাঁৎ একটি আঘাতে 

মুহুর্ত বাজিক্াছিল ; তার পরে শব্দহীন রাতে 

বেদনা পদ্মের বীণাপানি 
সন্ধ।ন করিছে «সই অন্ধকারে. থেমে-যাওয়! বাণী ॥ 


রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রোম্যার্টিক নেবজাতক) এবং বিরহী কবি। শৈশব থেকেই 
তিনি কাল্পনিক বিরহের কবিতা লিখতে শুরু করেন। অবশেষে কবির “জীবন 
দেবতা নানা ভাঙা গড়া জয়পরাজয়, বাধা বিরোধ ও মৃত্যুর মধা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে 
বিরহী কবিতে পরিণত করে দ্বিল। তাই “রূপকারে' লিখেছেন-_-জীবন দিয়ে 
গড়িছে গুণী স্বপন দিয়ে নয়* (বীথিকা)। কবি নিজের এই বিরহী সত্তার পরিচয় 
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দিয়েছেন উৎসর্গ দশ সংখাক কবিতায় এবং উৎসর্গ কাবাগ্রন্থে । তিনি লিখেছেন 
তার সত্বার মধোই রয়েছে বিবহ্ণী লাবী-__ 
আমার মাঝারে যআছেকেগেো স 
কোন বিবহিণী নারী? 
আশন করিতে চাহি তাহারে, 
কিছুতে নাহি পারি। 
রমণীর কে বা জানে_ 
মন তার কোন্খানে । 
কবিব এই বিবহী সন পরিপূর্ণ মিলনের ১ধ্োও জাগ্রত হয়ে রয়েছে, লিপিকায় 
তার বর্ন! দিয়েছেন । হিন্নশত্র ১৩০ সংখাকে এবং পশ্চিম যাত্রীধ ডায়ারিতে 
(৪৪৮ ৫৫৪ পৃষ্ঠ, পূর্ণতা-পুবপী তিনি বিস্তাবিতভাবে প্রেম ও বিরহ ঝিলনের 
কথ। বিশ্লেষণ করেছেন - “বিয়াজিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে 
তুলেছে সেখানে বস্তত 'একটি অলীয় বিরহ । দান্তেব হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে 
পেয়েছিল বিচ্ছেদের দুখ আকাশে ।” রবীন্দ্রনাথ ও যৌদনের রসোচ্ছধাসের মধ্যে 
এবং পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে ও ক্ষণিক গ্লিন) যার সঙ্গে মিলন হল না তাকেই কৰি 
খুঁজে পেলেন মৃত্যু মধা দিয়ে বিচ্ছেদের দুর আকাশে ধ্যানের মাধ্যমে ধ্যানোস্তবা 
প্রিয়ার" মধ্যে__ 


ধ্যানোত্ত বা প্ররিয়। 
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্ধতলে 


বিরহের বীণ! হাতে । 
আবার পত্রপুট পনেবো সংখ্যকে কৰি একই কথ লিখেছেন-- 
সে এসেছে অশরিমীম ধ্যানরূপে 
আমার সর্ব দেহে মনে, 
পূর্ণ তর কবেছে আমাকে, আমার বাণীকে | 
জ্বল রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীবে 
চিব বিরহের প্রদীপ শিখা। 
কবির আধযাভ্িক ভার বিকাশ-_- 
ক্ষণিকায় প্রেমের কল্যাণরূণকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পরই কবির 
আঁধাত্বিক সত্তার বিকাশ হোলো। এই আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম প্রকাশ তীর 


ক, কা. ৮ 
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নৈবেদ্য কাবাগ্রস্থে। তাই কবি নৈবেদা কাবাগ্রন্থে পাখির ভংশুন্য চিত্তের 
উন্নত শিরের ছবিট এঁকে আত্মার কল্যাণ বূপকে প্রকাশ কবলেন। ক্ষণিকার 
পরবীকালের বহু কবিতাষ উপনিষদেব বাণী ও আধ্যাত্মিক সম্তাব বিশ্লেষণ 
বুযেছে। “মংপুতে ববজ্ন'থ* (১৩৭ পৃষ্ঠা) বঈতে কবি এই আধাত্মিক সত্তার 
সহজ বিশ্লেষণ করে দ্িষেছেন_- যখন কষ্ট অসহা হযেছে তখন তিনি ভাবতে 
লাগলেন, কাকে বিছে ক'মডাল, কার ওই পা, কাঁর ওই আল্কুল, মে কি আমি? 
কে এই দেহধারী ববীন্দ্রনাথ ? আমি, আর আমাব যন্ত্রণা কাতর দেহ, একতো নয । 
তিনি একাগ্র হযে নিজের দেহ থেকে পথক কবে দেখতে চেঃ! কবলেন। ষে 
দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে সে "আমি" নয, এই ভাবনাট! যন স্পষ্ট হচ্য উঠতে লাগল 
হঠাৎ তার মনে হল যেন কী রকম একটা যোগস্ত্র ছিন্ন হযে গেল। বন্ধহযে 
গেল সেই মুহূর্তে যত ধাতনা। নিজেব সঙ্গে নিঙ্জেব বিস্ফেদ হযে গেল ।? 


দেহ থেকে আত্মাকে বিমুর্ত করবাঁব এঠ আধ্যাত্মিক চেনা (ধ্যান) এবং 
তার বিশ্লেষণ প্রত্তিকের বহু কবিতাঁষ প্রা পডে। কবি পত্রপুট দশ ও প্রান্তিক 
নয় সংখ্যক কবিতায দেহ এবং দেহমুক্ত আত্মাব স্ববন বিশ্লেষণ কবেছেন। কৰি 
ধ্যান দৃষ্টিতে তার “জটিল মলিন জালে বিজভিত দেইকে" মন থেকে বিদ্ছিন্ন করে 
দেখলেন, যে, কবিব অতীন্ডের স্তিব সঞ্চঘ এবং বিচিত্র বেদনাব অন্ুভূতিপুঞ্জ ও 
কৰি সত্তাকে নিষে (বাশিখানি) কবির নশ্বব দেহখানি অজানা নদীর শোতে দুরে 
ভেসে চলে গেল । 


দেখিলাম-অবসন্ন চেতনার গোধুলিবেলাষ 

দেহ মোবু ভেসে যায কালে কালিন্মীর শ্রোত বাহি 

নিষে অন্ুভূতিপুঞ্জ, নিষে তার বিচিত্র বেদনা, 

চিত্র-কবা আচ্ছাদনে আজন্মেন স্থৃতির সঞ্চয, 

নিয়ে তা বাশিখানি । 
কবি আত্মার ব্বপ্ূপ বিশ্লেষন কে নিখেছেন “হে সবিতা, “তামার কল্যাণতম 
রবূপই আমার আত্মার মাধ্য প্রকাশিত হউক ॥, 


হে পৃষণ, সংহরণ ক।(রিষাহ তব রূশ্মিজাল, 
এবার প্রকাশ কবে! তোমার কলাণতম কূপ, 
দেখি তারে যে পুঞ্ষ তোমার আমার মাঝে এক। 


কবি "আত্মপবিচযে লিখেছেন--'ছুঃংখ-বিপদ--বিরোধম্বত্যুর বেশে অসীমের 
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আণ্বর্ভাবা--মৃতার যধা দিয়েই প্রেমের সত্য রূপ এবং কলাপরপ দর্শনই কবির 
জীবন দর্শন | প্রেমের স্বন্ধব উপলঞ্ধির মধ্যেই কবির আধা ত্মিক সত্তার বিকাশ। 
কবির সমস্ত কাবোর মপ্ধা প্রেমের কল্যাণকপ এবং অপীমের প্রক্কাশ বুয়েছে 
(আত্মপরিচয়_-২০৫ পৃষ্ঠা। । আবার রোগশয্যায় বাইশ সংখ্যক কবিতায় একই 
কথা লিখেছেন । কবি অর্ধ জাগলণের মধ্যে দেখলেন-_ 

মধ্যদ্িনে আধো ঘুম আধো! জাগরণে 

বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিহ্__ 

আমাব সম্ভার আববণ 

খলে পড়ে গেল 

অজান] নদীর শ্রোতে। 

লয় মোব নাম, মোর খ্যাতি, 

কপণেব সঞ্চয় যা কিছু, 

লয়ে কলঙ্কের স্বৃতি 

মধুব ক্ষণেব স্বাক্ষবিত ঃ 

গেৌরব ও অগোৌরব 

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাষ, 

তারে আর পারি না ফিরাতে । 


কাজের পটভুিক্ঞায় কবি সত্তা ॥ 


কবি কালের পরিপ্রেক্ষিতে বু কবিত! লিখেছেন । কালের পরিপ্রেক্ষিতে 

ও ক্ষণিকের পটে জন্মদিন এগারো! সংখ্যক কবিতায় নিজের জীবনেব কাহিনী 
প্রকাশ করেছেন । নদীর নোতের মত বে অসীম কাল প্রবাহ বয়ে চলেছে তার 
মধ্যে ক্ষণিকের জন্য বুদ্‌বৃদেব (ফেনপুঞ্জের) মতো। পুগ্ পুঞ্জ হয়ে জড়বস্তগুলে। ভেসে 
উঠেছে তারই সঙ্গে কৰি নিজ সত্তাকে এবং ক্ষতরিকাকে (সীমা, নারী, দেহ) 
বিশ্লেষণ করেছেন । ছিন্নপত্র ১৩* সংখ্যকে এই বিশ্লেষণ পাওয়া যায়-_-“এই যে 
আমরা গুটি কতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্বুদের মতো 
তেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একট আকন্মিক স'যোঁগ--এই 
ংযোগটুকুর মধ্যে ত বিন্ময় বত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে 
গড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ । বপস্ত রায়ের কবিতাঁয় এক জায়গায় একট! লাইন 
আছে--নিমেথে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি । বাস্তবিক মান্থষের এক লিমেষের 
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মধো শতযুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পাবে । সেই জনা নিমেষগুলোকে দুমূলা 
মনে হয়।” কবি জন্মদিন এগারো সংখাক কবিতা লিখেছেন-__ 

কালেব প্রধল আবতে প্রতিহত 

ফেনপুঞ্জেব মতে।, 

অ।লোকে আধারে বঞ্জিত এই মাধ।, 

অদেহ ধবিল কাযা । 

সত্তা আমাব, জাপি না সে কোথা হনে 

হল উত্থিত নিত্য ধাবিত আতে। 
কালেব প্রন্ল আবর্তেব অধো ক্ষণিকেব জনা কবি সন্বা উদ্থিন হে, ফেনপুপু্ব 
মতো ধাবমান শআোনেব মধো ভেসে উঠকাধা ধাবণ কা্বে কবিব জীবনকে 
প্রকাশিত কবল । কবিব জীবন আবন্ত মাঝে বিগলনাব আকম্মিক সংযোগে 
সীমাকে (ক্ষণিকা, নাবী, কাধ) নিষে অপীমেব বিচিত্র লখল! আবন্ত হল। 
ক্ষণিকাব বিকাকশব সঙ্গে সঙ্গেই যখন তাব বিনাশ হল (১৩০ ১__-১৩০৯), তখন 
কালের আলোতে (েলাকা ১৯১৪--১৬) মৃত্তাব মধা দিযে এই ক্ষণিকাই 
বূপাস্তরিত হয়ে “মুখ ঢাকা বধু পেজে? (অশবাবী নাবী--অপব1), কবিকে গে।পনে 
দেখা দিল। এবং কাবব কাবা স্থাধী আমন লাভ কবে পীমাব মধ্যে অসমের 
আবির্ভাব জানালে । “বিবাট অসাম বিশ্বসন্তা এতটুকু কেজেেব মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে 
নিজেকে বেধে সীমাতে (নোবী, কায়া) প্রকাশ হল'_মংপুতে ববীন্দ্রনাথ | 


'ীমার আম) অঙ্গীরঘর জিলন সাধানর পালা+-- 
ববধদ্রনাথেব কাব্যে এবং জীবনে এযেছে তার দুই সত্তা ।২* সন্নাপী ও 
গৃী সন্।। এক সন্তা বিশ্ব ও বিশ্বমানবকে নিষে অসীমের দিকে ধাবিত ১ আর 
এক সত্তা তাব বাস্তব জাবুনব ন্রখ-ছুঃখ, ব্যথা] বেদনাকে নিয়ে পৃথিবীর (সংসার) 
দিকে প্রবাহিত । আবার অত্যন্ত অগ্তহুতি প্রবণ, সংবেদনশীল ও বরনলোলুপ 
মনেব জন্য তীর বাস্তব জীবনের স্থখ দুখ, আনন্দ বেদনাগুলিও বহু ধারায বয়ে 
চলেছে । এই বিরুদ্ধ সন্তা আদর্শ ও বাস্তব সত্তা) তার কাব্যে ও জীবনে 
পাখা যায় (পথে ও পথেব প্রান্তে ১৩ সংখাক, ছিন্নপত্র ৭৮, ১৫৪ সংখ্যক, চিত 
কাব্যগ্রন্থ) । তাই তাঁব কাবো রযষেছে অসংখ্য বৈচিত্রোব স্বর (পত্রপুট ১৩সংখ্যক), 
সেই স্থুব বহু ধাবাষ প্রবাহিত হযে এক অথ আত্মন্ষপে তিশের দিকে ধাবিত। 
আবার এই ব্হুধা বিভক্ত কবির জীবন ও কাব্যে? মধ্যে একটি ধারা (অনুরাগ) 
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অন্তঃসলিলা ফন্তব মতো প্রচ্ছন্বভাঁবে বযে চলছে । সেই অন্তরাঁগেব ধারাই [সুপ্ত 
প্রেম বা প্রস্ছন্ন প্রেম তাকে শেষ ঘৌবনে টৈরাগোর দিকে (কল্যাণকর্ম। টেনে নিয়ে 
গেল। কবি অন্ররাগের ধারাকে মুড়ার ভিতর দিষে নৃন্নভাবে প্রবাহিত কবে 
সীমার বেডাকে ভোঙ দিযে তাঁব কাবোর প্রনাহকে পুনঃ প্রবর্তিত করলেন 
(বলাক কাব্যগ্রন্থ ১৯১৪-১৬', এবং মানব কলাণের পাক বহন কবে বিশ্ব ও 
বিশ্বমানবেব সঙ্গ যুক্ত হযে ন্মসীমকে (অবপ প্রেম) উপল'ন্ধ কবলেন। কৰি 
আত্মশবিচষে /২১৫ পৃষ্ঠা) লিখেছেন “কিন্তু সমন্তের সঙ্গে সাঙ্গই এমন কিছু থাকা! 
চাই যাব ইঙ্গিত খ্রবেশ দিকে সেই বৈবাগোব দিকে যা অন্বাগকেই বীর্ধশান ও 
বিশ্দ্ধ কবে 1”: ণই অন্গবাগেবই একটি ধাবাষ বযেছে সবের ধাবা ও সংগীতের 
ধারা__ 
আমাব গানেব মধ্যে সঞ্চিত হযেছে দিনে দিনে 
স্থগ্টব প্রথম ধহসা, আলোকেব প্রকাশঃ 
আব স্য্ীন শেষ বৃহস্য ভালোবাসার অম্বত। 

আঁর এক ধাঁবাঁষ বযেছে সীমাঁব কাধা নাবী-গৃহী সত্তা) মধো অসীমেব (শন্ানা- 
মন্নাসী সা) মিলন সাধনের কথ।। সে কথা কৰি নানাভাবে নান] রূপে কবিতায় 
ও গানে প্রকাশ কবে"ছন এবং বলাকা-কাক্য-পবিক্রমাব গ্রন্থ ভূমিকাগ (৯২ পৃষ্ঠা- 
*৬ পর্ঠা1) তাব বিশ্লেষণ কবেছেন । সীম। কপিণী এই সংপাবকে সন্যভাবে গ্রহণ 
করে পার স্তখ দুঃখ আনন্দ বেদনণ এবং মুহ্তাক অশিক্রম কবে অমতে আনন্দে 
প্রেমে পৌছবার কথাই বাব বাব লিখেছেন। কবি ম্বাত্বশবিচষে লিখেছেন 
(১*৮ পরষ্ঠা)__'জগতের লৌন্দ্যেব মধ্য দিষা, প্রিষজনের মাধুর্যেব মধ্য দিধা 
ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন--আর কাহাবগু টানিবাব ক্ষমণ্তাই নাই। 
পৃথিবীব প্রেমের মধ্য দ্িঘাই সেই ভূমানন্দেব পরিচষ পাঁওযা, জগত্তের এই রূপের 
মধ্যেই দেই অপর্পকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কবা ইহাকেই তে। মৃক্তির সাধন বলি 
কবির মনে সীমা অনীমের প্রথম ভাববস অঙ্কুরিত হযেছিল 'প্ররুতিব প্রতিশোধ 
নাট্যকাব্ (আত্মপবিচয-১৭৮ পৃষ্ঠ, বলাঁক1 কাব্য পবিক্রমাব গ্রন্থ পবিচয়-_-৯৪ 
পৃষ্ঠা, জীবনম্থৃতি_-১০৯ পৃষ্ঠা)। এই নাট কাবো এবং পরবর্তীকালের বু 
কৰিতায় বষেছে কবির নিজেরই আত্মকথা । এই আত্মকথাষ নিজেকে বহুবার 
সন্গযাসখর, (তণোভঙ্গ) সঙ্গে তলন! করেছেন । কটি এই সন্াসী সত্তা শন্ততা) 
অপীমের সঙ্গে নারীসত্বা লীমার মিলন সাধনই কবিব জীবনে একটি মাত্র পাল! 
যা” সমস্ত কাবোর মধ্যে প্রতিফলিত । কবির পরবর্তীকালের সমন্ত কাব্য রচনার 
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ইহাই ভূমিক1। সীমার মধ্যে অপীমের যিলন সাধনের পল! । কবির জীবন 
নাট্যই কাব্যনাট্যে রূশ।য়িত হয়েছে আর এই নাট্য কাব্য [বিম্মরণধমী জী বন-__ 
(নাট্যশেষ) কড়ি ও কোমল-থেকে স্মরণ] তিনি লিখে গেছেন অজানার ঘেবের 
মধ্যে ও অপ্রকাশের পর্দা টেনে । 

বারে বাবে অলীমেবে দেখেছি সীমা অন্তরালে । 

বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেই খানে, 

সেই স্রনদরের বূপে 

সে সংগীতে অণির্বচনীয় । 


বাগ রাগিণী-_ 

রবীন্দ্রনাথেব কৰিতাগুলি যেমন একটার সঙ্গে একটা যুক্ত হয়ে একটি 
বিশেষ অর্থে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বাগ বাগিণীর মধ্যেও একট! সুসামপ্রন্থয 
লক্ষ্য করা যায়, বিশেষভাবে ক্ষণিকার পরবর্তা কবিতাগুলিতে | রাগ রাণিণীগুলি 
কবির জীগবদুনর সময় নির্ধারক । বিশেষ বিশেষ উপলক্ষো বাগ রাগিণীগুলি 


ব্যবহৃত হয়েছে। 

বাবোয়-জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষ্যে যে স্থর বাজান হয়_-কবিরু 
শৈশব । 

যোগিয়া__কাদদ্বরী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত স্থর। যৌবনের সন্িঃকাল (ছবি ও 
গান)। 


শাহান। (বসন্ত পঞ্চম বাগ) কবির বিবাহ উপলক্ষ্যে যে স্থর বাজান হয়--কবির 
নব যৌবন (শেষ লেখ। ৮ সংখ্যক)। 


ভৈরবী- প্রথম প্রহরের বাগিণী_কবির প্রথম বসন্তের বাঁগিণী--কবির নব 
বসস্ত। শরত্কাঁল--'লানাইয়ের বাশিতে তভরদদীর তান দুব প্রসাদের 
পিংহদ্বার হইতে কানে আলিম পৌছে জৌবনস্থতি বর্ষা ও শরৎ্)। 

মূলতান রাম্ণি--বেলাশেষের রাগিণী। অপর|হৃ--"তখন ঝিকিমিকি বেলা" 

(পেত্রপুট বারো)। কবির শেষ যৌবনের ঝাগিণী, অকাল বসস্ত (পেত্রপুট ১২ সংখাক, 
বোগশযায় ১০ সংখাক)। 

পুরবী-- ঠোট বয়সের রাগিণী-_পুববী কাবাগ্রন্থ ১৯২৪ (অতীত বসন্তের সমাঞ্চি 
সংগীন)। 

কানাড়া--শেষ বয়সের বাগিণী-শেষ লেখ! ৮ সংখাক । 
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কডি ও কোমলের বহু কবিতা পরিবত্তিত হযে অন্য কাবাগ্রঙ্থে লিখিত হয়েছে। 
তুমি--কডি ও কোমল, পবিশেষ । 

ক্ষণিক মিলন--কডি ও কোমল । মানসী । 

ক্ষণ মিলন--5তালি । 

হঠাৎ মিলন- সানাই । 

পূর্ণ মিলন-কডি ও কোমল । 

দেহেব মিলন--কডি ও কোমল । 

মিলন-_পৃববী, মহুযা, পবিশেষ । 

শেষ কথা__কডি ও কোমল ঠৈতালি, নবজাঁনক, সানাই । 
নিদ্রিতার চিত্র-কডি ও কোমল । 

নিদ্রিতা স্প্তোখিতা-"সোনাব তবী | 

অকাল ঘুম- শ্রামলী | 

হাসি - কি ও কোমল, শেষ সপ্তক ছুই সংখাক । 
খেলা--কডি ও কোমল । 

ক।ঠ বিড।লি--বীথিকা । 

মোহ--কডি শ কোমল । 


ভুলভাঙ্গ।_মানপী । 
মানসী কাবাগ্রন্থেব গুরুত্বপূর্ণ ছুটি কবিতা পবিবন্তিত হযে অন্য কাবা গ্রন্থে 
লেখ' হযেছে । 
বধু মানসী । 
বধু_ আকাশ প্রদীপ । 
বালিক' বধু_ খেষ1। মানপীব বধু কবিতাটির ১৭ বসব পর খেয়াতেই প্রথম 
“বালিক। বধ.” কবিনাটি লেখ! হযেছে। 


ধ্ান-_মানসী ঠৈশালি, বীথিকা । 
ক্ষণিক1 কাবাগ্রন্থেব পাঁচটি কবিতা পরিবহ্কিত হযেছে। 


অচেল1--ক্ষণিকা, মনুযা, বিচিত্রিতা, হিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক | অপবিচিতা-_-পুববী। 
উদ্দাদীন-_ক্ষণিকা, বীথিক] । 
সমাপ্তি_ক্ষণিক! খেযা। 
উদ্্‌বাধন-_ ক্ষণক! নবজাতক । 
বোধন-_মহুযা। 
কনার্থ-_ক্ষণিক'। 
কতজ্ঞ__পৃববশ । 
ক্ষণিক! কাবাগ্রন্থের ক্ষণিকাব পবিচস পৃববীব ক্ষ্ণকা কশিতাষ। ক্ষণিক। 
কাব্যগ্রন্থের নামানুলারে ক্ষণিক। (পৃববী) কবিতাটি লিখিত হফ্ছে। 


অনেক সময় কবিনাখণ্ খ অবস্থা পাঠকেব নিকট অমশ্পূর্ণ বলিষ। 
প্রতিভাত হঘ, কিন্তু পুগ্রীভূত আকাবে বচণাগুলি পরস্পরের সাহা যা ্দুটতর 
হুইযা দেখা দেষ, লেখকের মর্কথাটি পাঠকেব নিবট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হহযা 
উঠে। একবার লেখকের সমস্ত বচনাব সহিত সেবা বৃহত্ভাবে পবিচয হই” 
গেলে, তখন, প্রতো? ম্বন্স্্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য ব্যিষটিকে সম্পূর্ণপ্ধপে 
পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে। 


প্রথন কাব্য গ্রন্থাবলীব ভূমিক1--১৩০৩ বঙ্গা 
ব্বীন্দ্রনাথ 
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স্মৃতির ভুমিকায় 
আমার কেবল একটি নিমেষ 
তারি তবে ধেয়ে আমি (উচ্ছৃঙ্খল-মানসী) । 
ববীন্রনাথের কবিতায় ভায়াবি ও সাহিত্যে কধির অতীত স্মতিগুলি বার 
বার লিখেছেন। যৌবনের বহু স্বৃতি ধা তিনি কোথাও বলেন নি সেই মুহূর্তের 
প্বৃতিগুলিকে কবিতায় ধরে রেখেছেন । 

১। মুহুর্তের হাসি- হাসি (কডি ও কোমল), শেষ সঞ্চক দুই সংখ্যক, 
হঠাৎ মিলন (সানাই), শেষ অর্থা (পুরবী।। 

২। নিমেষের দৃষ্টি-_ চিঠিপত্র ৮ম খপ্--লামার আকাঙ্জাদীপ্ত অতৃপ্ধ 
আখিতন/যে দৃষ্টি হানিযাছিল একটি নিমেষে |  ক্ষণেক দেখা! (ক্ষণিকা), একটি 
চাউনি ।লিপিক1, | 

৩। ক্ষণকালের মিলন--র্দোহ! শানে চাহিল ছুজনে চতুথীর চাদের 
আলোতে ।” অর্থাৎ শুক্লা চতুখীর চাদের আলোতে কবির সঙ্গে যে নারীর 
মুহুর্তের জন শুভ্দৃত্টি ক্ষেনিত মিলন) হয়েছিল "তারই কথ কবি কক্ষণিক মিলন, 
কবিতায় উল্লেখ করেছেন । কব-জীবনের কোন বিশিষ্ট ক্ষণের (মাহেন্দ্র ক্ষণ) 
স্মরণে তিনি তিথি ব্যবহার করেছেন, তিথির কথা উল্লেখ করে সেই নিদৃষ্ট সময়ের 
কথ' প্রকাশ করেছেন । “ক্ষণিক মিন" কবিতারই পরিবন্তিত রূপ ক্ষণ মিলন 
(তালি), হঠাৎ মিলন (সানাই) ছিন্নপত্র ১৩০ নং, স্মরণ ২২ সংখ্যক কবিতায় । 
কব্বি-য়নের উত্থান পতনের মধোই এই কবিতাগুলি পরিবন্তিত হয়ে বিভিন্ 
কাবাগ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়েছে । তাই এই কবিতাগুলিতে কবি-মনের 
পরিবর্তন ও গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। প্রথম যৌবনের লেখা “ক্ষণিক মিলন' 
এবং “শেষ কথা” (ক1ড় ৪ কোমল), আর শেষ যৌবনের লেখ! “আবির্ভাব, এবং 
“ভীরুতা” ।ক্ষণিকা) এই কবিতাগুলির মন্মীর্থের মধ্যেই কবি-জীবনের গুঢ বহম্ত 
ধর। পড়ে । 

৪। সমূদ্রের উপর স্ুান্তের দৃশ্য-যুরোপনযাত্রীর ভায়ারি, ৩৮৬, ৩৮৭, 
৪২২ পৃষ্ঠা, বলাকা-কাব্য-পরিক্রম (৮০ পৃষ্ঠা), ছিন্নপত্র ৫৫ নং । 

৫ | গঙ্গাথক্ষে তরুণ কের গান--কবির শৈশব (আরোগ্য ৪ নং কবিতা 
ছিন্নপত্র ৩২ সংখ্যক)। 

৬। মহানিমের ঝিলিঝংরত ভব বাত--গাজীপুর, কবির যৌবন (শেষ 
সঞ্তক ১৪ নং)। 


১১১ কবিকাব্যে নেপথ্যচাখ্রিণী 


৭। গ্রামেব পথে সর্ধেক্ুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেমের সুখম্মতি। নব 
যৌবনে (সর্ষেফল যে সময ফোটে) কোন এক সমযে কবি গ্রামে গিষেছিলেন। 
সধষে খেত--সময, কাল নিদ্ধাবক | 

তখন ছিল সর্ষে খেতে 
ফুলেব আগুন লাগ। 
খন আমি মাল! গেঁথে 
পদন্মশাভাষ চকে 
পথে বাঞিব হযেছিলাম 
রুদ্ধ কুটিব থেকে । বিলম্বিত-_ক্ষণিকা)। 
পদ্মপাতাষ ঢেকে-_-পবিভ্তরতীর চিহ্ন। কৰি প্রথম যৌবন অক অমলিন 
প্রেমম।ল! নিষে গ্রামে গিস্ছিলেন (হিক্বপত্র ২৪৯ নংখাক, প্রান্তিক সাত 
সংখাক, বিলম্বিত--ক্ষণকা)। 

৮। কৈলাশ মুখুজোব ছডাব স্বতি-জীবনস্থতি ৭ পৃষ্ঠা, বধূ আকাশ 
প্রদীপ), জাগ্রত স্বপ্ন হেবি ও গান) । 

৯। পেনেটির বাগান__শৈশবেব ম্মতি-_জীবনন্ম'তি, ছিন্নপত্র ২১৮ নং 

টা আনি ডি 1 _স*শযেব আবেগ মানসী, ফুপ্যাপ- 

অথবা কবিব ভীরু প্রেম ) 
বাত্রীব ভাষাবী ৪৫৬ পৃষ্ঠা), ভীকত1 ক্ষেণিকা), ভীরু, নীহাবিকা (পবিশেষ, 
বিচিত্রিতা), পঞ্চমী (আকাশ প্রদীপ), গান (সানাই) অসময (কল্পনা) 

১১। ঘণ্ট। বাজে দুরে_হাজাবি বাগেব ঘণ্টার সম্মতি (১২৯২ বঙ্গাব 
আধ) পথে ও পথেব প্রান্তে ২৪ নং, আরোগা ৪ নং। 

১২। পাটের বোঝাই ভবা/একে একে বস্ত! টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন/ 
আডতের আডিনায (মাবোগা ৪ নং কবিত1)। নদীর ধাবে হাট ও পাটের 


আডত য] কবির যৌবনের ব্যধসাঘেব সঙ্গে জড়িত ছন্নপত্র--২৩১ নং) কুষঠিযার 


ব্যবসা । 
১৩) জন্মদিন ১৫ নং কবিতা-__ম*পুব স্মৃতি । 


১৪। জন্ম্দন ১৯ নং কবিতাস্বালক বযলেব শিলা ইদহেব ম্মংতি । 

১৫। আমের বোলের গঙ্ধ_-যৌবনের শিলা ইদহের স্মৃতি । 

১৬। সেই চাপ সেই বেলফুল-_মাযের ও নতুন বৌঠানের মৃত্যুর শ্থৃতি 
আবুর উৎ্সবেরও শ্বৃতি। 


কৰিকাব্যে নেপথাচাবিণী ১১৩ 


১৭। কবির প্রথম জন্মদিন ও উপহারের ্বতি--“মিহি সবরের দাম'_ 
উপহার (জন্মদিন_-সেঁসুতি ৫৬৯ পৃষ্ঠ'), শেষ সপ্তক তেতাল্পিশ সংখাক ছিন্নপত্র 
২৭ জুলাই ১৮”৭ সালে শ্রী মজুমদারকে লেখা চিঠ যার বিবধণ বযেছে ৩৪? পৃষ্ঠা 
ছাদশ খণ্ড রবীন্দ্র র5নাবলীতে । 

১৮। বিদাষঘ ক্ষনেব কান্নার স্বতি--'বদাষ বীতি (ক্ষণিকা), প্রথম চিঠি 
(লিপিক), যেতে নাহি দিব (সোনার তবী)। 

১৯। “অনেক কালের একটি মাত্র দিন*_-কবির বিধাহেব দিনের স্বৃতি-- 
শেষ সপ্তক উপত্রিশ শেষ লেখা ৮ সংখাক, হঠাৎ মিলন (সানাই)। 

২০। ওজিযার ধাতা ভাঙাব স্বৃতি গাজীপুরের স্মতি ম্থতি- পুনশ্চ, 
আবোগা ৪ নং কবিতা)। নিজেব তৃন্া বনমালীব চখিত্রট তাব কবিতায কিছু 
স্থান দিলেও, ববীন্দ্র সাহিতো মুখালিনী দেবীর দাসী ভজিষাব চবিতরটি তার 
কবিতাষ এবং ছিন্শাত্র ৩৩ সংখাকে একট বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ করে বযেছে। 
এই দাঁসীটিব স্্তিব পশ্চাতে প্রচ্ছন্রভাবে বযেছে কবিব প্রথম যৌবনের গাজীপুর 
ও শিলা ইদহেব স্থৃতিব সঙ্গে হহিন্ন পত্র ৩৩নং। কৰি পত্বীব 'শ্বাতি” (পুনশ্চ) যা" মার 
পূর্বেও কবি উ ন্বখ কণে গেছেন_-'আমাব প্রথম যৌবন খুঁজে বেডায বিদেশী 
ভাষাব মধ্য আপন ভাধা/প্রজ।পতি যেমন ঘুরে বেভাঘ/বি লতি মৌন্থমি ফুলের 
কেযাবিতে/লানা বর্ণের ভিডে ।? 

₹১। "শূন্য হদঘা চৌকির” স্থৃতি- “আমাব 'শৃন্ত হ্রদ! চৌকি দিনবাত্রি 
তাঁর দুই বাহু বাভিহয দডিযে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহবান কেউ 


গ্রাহথ কবেন1।* (বণীন্রস্মবচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড ১৫০. ১৫৫ পৃষ্ঠা, ছিন্নপত্র ১৮৮৫, 
১৮৮৭ অক্টাবর)। 
'সেই ফুল কাট! ঢাকাগমালা/পুবেনো খালি চৌকিটা পেষেছে কার 


খবর”'--শেষ সঞ্চক ৩১ নং কবিতা । 

'শৃন্য চৌকির পানে চাথি/সেধাধ সাস্বনা লেশ নাহি" (শেষ লেখ ৪ নং) 
কবিব অতীত দাম্পত্য জীবনেব চৌকির স্মৃতি । 

৯২। িখিল চু”্লর অস্পই গন্ধ বা স্পর্শের ম্বতি-_ যৌবনের স্বতি। 
শেষ সঞ্চক ৩১ নং, নাটা শেষ-_বীথিকা মামা সানাই । 

২৩। বাতাবি গাছেব চারার স্বতি__শেষ যৌবনের শিলাইদহ কিংবা 
শান্তিনিকেতনের স্মতি--শেষ সপ্তক ৩ নং কবিতা । 


২৪। কবির শৈশবের স্তি-_কাচা আম, শ্বামা, কাঠের পিঙ্গি, আতার 
বিচি, সাথী পেরিশেষ), বালক (পরিশেষ) । 


১১৪ কবিকাব্য নেপথ্যচারিণী 


২৫ প্রাতের স্থত্তি--কবিব শৈশব । “যখন দেখ। হল তার সঙ্গে চোখে 
চোখে তখন আমাৰ প্রথম বয়ে” (শেষ সঞ্তক্ক ত্রিশ সংখ্যক) । "মনেব মধ্যে 
তখনো /অনংশয হয নি পাখির ক।কলি" (মিল ভাঙ'_ শামলী) । সাহিত্যেব সঙ্গী 
-_কাঁবাসঙ্গিনী নতুন কৌঠানেৰ স্বতি | 

২৬। বাতের স্্দি--কবিব বসন্ত বাত (বসন্ত-_কল্পন'* কডি ও কোমল 
- শবৎকালের স্মৃতি) ।”  “তে-লালাব ছাতেব গুটি কতক বাত্রা-ছিন্বসত ৫ 
নং কবিব যৌবন ৷ “অর্ধ বাণ দেখ! দিবে তাঁপি মুখ নিদ্রাহীন চোখে" (বলাকা 
৪২ নং কবিতা) । 'বাতত্রযাব আডিনাষ বসে প্রাণেব ছিন্নঙ্থত্রগ্ুলি বাবে বারে 
জুডে তেলে, ওই লুকমে-_থাক! ছেট ফলগুলি সেই মহান্ক্কাবেবই বহম্তগর্ভ 
থেকে বস পেষে ফলে উঠে ছ সেহ অন্ধকাঁধযস্ত ছণামং যস্ত মুত (পেশ্চিম- 
যাত্রার ডালাবি ৫৭৭ পুষ্ঠ)। বপস্তেব নাবা ম্বা।লিনী দেশীব স্মৃতি । 

ছে।ট ফলগুলি__মান্গুব ফল কৰিব যৌবন। আজি মোব দ্রাক্ষাকুগজবনে। 
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিমাছে ফল (উত্সর্দ_ চৈ-ালি--১৩০১)। মুঠিব মাঝে শুকিষে 
আছে/একটি আন্গুব ফল (একটি মাত্র ক্ষশিকা1--১৩০৭)। কবিব যেবন 

২৭। ভেেলার স্মতি_শমীন্দ্রনাথেব বন্ধু ভোল1 (ববীন্ত্রনাথের পরলোক 
চ্চ'__অমিতাভ চৌধুরী) শমীন্দ্নাথ (বিজু) ও তীর বন্ধুর উদ্দেশ্টে লেখা 
(পলাতক1)। 

২৮। নীতিজ্্নাথের উদ্দেশ্টে _নৃতন শ্রোতা (পেরিশেষ) নুতন কাল, 
'বিশ্বশোক (পুনশ্চ)। 


২৯ | বেণুকীর স্মৃতির উদ্দেশে 
অমলার মা যখন গেলেন মারব! 
তখন ওর বস ছিল সাত বছর । 
কেমন একট। ভষ লাগল মনে 
ও বুঝি বাঁচনে না বেশিদিন । 
কেনন! ব ড1 করুণ ছিল ওব মুখ, 
যেন অকাল বিচ্ছেদের ছায়! 
ভাবীকাল থেছুক টউন্টে এসে প্ড়প্ছল 
ওর বড়ো বড়ে। কাল চোখের উপরে। 
শেষ চিঠি পুনম্চ। 


কবিকাব্য নেপথ্যগারিণী ১১৫ 


মংপুতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগ্ুলিবই পুনরুক্তি কবেছিলেন ৷ উন্সিলা দাশ “কবি 
প্রিযাতে লি:খছেন-_-'তোখ ছুটির মধো এমন একট? ভাব ছিল যে তা থেকে চোখ 
ফেবানে। যেত না ।" 

৩০ ' মাধুধীল-ার উদ্দেশ্টে-যেতে নাহি দিব (সোনার তবা)। শেষ 
প্রতিষ্ঠা (পলা তক) 

৩১। মুশীলিনী দেবীব উদ্দেশ্যে__মুক্তি পলাতকা)। 

৩২ | ভান্কাঁব আত্মইন্নাজোনির্ময তীব হতে আাপাব সাগবে। 
বাঁপিষে পডিল এক "নাব-কাদন্বলী দ্েপীব জীবন ক।হিপীব স্মরন 

৩৩। তাবাব শ্মতি__ যুগল জীবনেব জোধাঁব জ্ল/কত সন্ধাঁষ ঢুলেছে 
এ "লবাব ছাঁধ। (শেষ সপ্ুক একত্রশ সংখাক। | কবিব দাম্পন্া জীবনেব তারার 
স্মতি। 
মৈলন বানে সাক্ষী ছিল যাঁবা।আঁজা জলে মাকাশ সেই তাব! (মাকাশ প্রদদী' 
২৪1৯।৩৮)। কবিব দাম্প্া জীবনের "নাবাব ম্বতি। 
তাব'-_মাকাশ ভা "ভাবার মে মামার তাবা কই? (হাবা-পুবণী)। 
তাঁবা_তুদ্ম কোন কাননে ফুল /তুমি কেন গগনেৰ তাবা ভ্লেমি কডি ও 
কোমল “যে "ভাব" মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুৎ বেলায় প্রথম শুনালো মোবে শিশান্তের বাণী" 
(শেষ অর্থ -পৃতবী)। 
নিশন্তেব বাণী_-বহস্যগয যৌবনের বাণী। 
প্রথম যৌনুুনব পথম বসন্তেব দুর্লভ মুহূর্ত (মহেন্দ্রক্ষণ) যিনি কবিব ক্তম্থাময় 
যৌবনের ছাঁব উদ্ধাটন কবেছিলেন সেই 'তুফ্* বা তারার” (তুমি-কডি ও 
কোমল, তাক -পুধবী) স্মতি। 


কবির অতীত দিনের স্মৃতি_“পাথ ও পাথর প্রান্তে । 

পথে ও পথেব প্রান্তে আছে সগ্ঘ প্রন্যক্ষ পথের চল্তি ঘটনা নিয়ে আলাপ 
প্রতিলাপ, ক্বিব জীবনাদশেখ কথা, আনবণ মোচনেব সাধনা ও শন্ছিশিকেঠনের 
কথা, আব আছে কবির অতীত দ্রিনেবস্মতি। এই স্মণতিচাবণের বোশগ্্য হচ্ছে 
শবৎ্কলেব সকাল কিংবা ছুপুব কিংবা আঙােশ প্সলিপ্ধ মর্যাঞ্চ কিবাযে কোন 
একটি শুন্দ দিনদক নিনি অতীতের স্বতিব মধ্যে টিষে গেছেন, যেন অতীত 
কাঁলব সাজ নিযে বর্তমান দিনটি অপরূপ হযে দেখা দিল। এই ভাবে তিনি 
শৈশব যৌবনের দিনগুলির কথা প্রকাশ করেছেন । 


১১৬ কবিকাব্ো নেপথ্যচারিণী 


পথে ও পথের প্রান্তে ১৮ নং লেখাতে কৰি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্ধাশ্র-মর 
আরভ্ের মতি ও অতীত সংকল্পের কথা প্রকাশ করেছেন । 

২৪ নং লেখাতে কৰি প্রথম যৌবনে ১২৯২ বঙ্গাব্ধে আধাঢ মাসে যখন 
হাজারিবাগে যান, সেই সময়কার ঘণ্ট। ধ্বণির কথ। প্রকাশ করেছেন (রোগা 
৪ নং)। 


২৮ নং লেখতে কবি “ৰলাকাঁর কবি'কে (বামগড়) স্মরণ করেচ্ছন। 
বলাকাতেই কবি মৃতার রূপকে ভেঙে নব নবরূপে পুনরুজ্জীবিত কবে তীর কাখ্যের 
গতিকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন এবং বিশ্বমানবের কলা।ণের জন্ত আত্মোৎসর্গ 
করে মহামানব ববীন্দ্রনাথে পরিণত ইয়েছিল। কৰি নিজের এই বিশুদ্ধ স্বরূপকে 
এই দিনটির মধ্যে উপলব্ধি করলেন । 

৩২ নং লেখায় কবির দূব শৈশবের শীতেব সকালের চিন্তে চাকবের 
গুণগুণরবে মধুকানের গান এবং কবির জোদার ও নতুন বৌঠানেব সংসারের পূর্ণ 
জীবনের ুখন্থতির ছবির সঙ্গে শৈশবের 'অনাদৃত কবির” নিজের কথাই মনে 
জেগে উঠল--'মেদিনের সেই কটিতোস সুগন্ধি সকাল বেলা যে পূর্ণ জীবনের 
রূপক ছিল সেদিন আমার সমস্ত জীবনে তার সমতুল্য কিছুই ছিল না।” 

৩৬ নং লেখায় বর্তমান আষাঢ় মাসের আননির্নল ন্িপ্ধ মধ্যাহটির মধ্ধ্ে 
শেষ যৌবনের মুলতান রাগিণীর আলাপের সঙ্গে অতীত আষাঁঢ়ের “নববর্ষাব শিপ্ধ 
মধা!ত ও 'প্রেয়পী নিরুপমাব" স্বতিটিও কৰিব চিত্ত পটে ধরা দিল, ঘা” পুনশ্চের 
“নব কবিতাটির মধ্যে সেই অতীত দিনটির স্বতর কথ প্রকাঁশিত- (অবিনয় __ 
ক্ষণকা, ১লা আষাঢ় ১৩০৭ শিলাইদহের স্মৃতি) । ৩৮ নং লেখায় “বিচ্ছেদ” 
কবিত।টিএ ভাবার্থ বয়েছে। 

৪৬ নং লেখায় কখির জগতে সবচেয়ে বড়ে। স্থান নিয়ে রয়েছে শীতের 
দুপুব বেলা । জীবনম্থতিতে “বর্ষ! ও শবৎ' এ শী£অর চপুরের বর্ণনা ধিয়েছেন-_- 
“শরৎ মধ্যাহের একটি মোনালি রডেখ মাদকত। দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা 
শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার যতো আগাগোড়। তবিয়। 
তুলিতেছে।” 

৫৩ নং এ লিখেছেন, “মান্চদের মন ছুই বাসার পাখি, একট] কাদেব বাসা, 
একটা দুরের ।  শরৎকালট (কডি ও কোমল), হচ্ছে, দ্ববের কাল। কবি 
মূলত ন পাঁশিণীর আলাপের সঙ্গে সেই দু:রর শরৎকাঁলের কথাও ব্যক্ত করেছেন__ 
'যা বোদ্‌ ছুরে সোনার রঙ ধরেছে। এই রঙউটাতে মন ভোলায় অনির্দিষ্ট কোন 


কবিকাব্যে নেপথাচাবিণী ১৭৭ 


স্মছুরের জন্য মন কেমন করে । শরৎকাঁল--কড়ি ও কোমল । কবির নবযোৌবনের 
স্বৃতি ১২৯১ বঙ্গাব্-শরৎ্কাল)। 

৪৮ ও ৫৪ নং এ লিখেছেন, শিলাইদহের কুঠিও তেতালার নিভৃত ঘরটির 
কথ! কবির মনে পড়ছে । আর মনে পড়ছে “বাশবনের ছায়া, চলছে জলভবা 
কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘু ঘু ডাকছে আমগাছের ডালে আর দূর থেকে শোন! 
যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান--মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপস। করে দেয় 
একটুখানি অকারণ চোধের জলে ।” 'পথে ও পথের প্রান্তে" কবির শৈশবের ও 
যৌবনের হারিয়ে যাঁওয়! দিনগুলির কথা, বিশেষ ভাবে প্রথম যৌবনের দুরের শবুৎ 
কালের স্মৃতি ও শিলাইদহের স্থৃতি বর্তমান দিনগুলির মধো ফিরে ফিরে এসেছে । 


ভিত্রকলা-_ 
কাবাগ্রন্থে অশরীরী নারীনুতি ছড়া, সম্পুর্ণ 'ভিন্্র ধরণের কবিতাও দেখ! 

যায়, যার কিছু কিছু প্রভাব চিত্রক্লায় প্রতিফলিত হয়েছে । কবি যে কথা 
কবিতায় প্রক্কাশ করতে পারেন নি বা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাই তিনি 
চিত্রক্লায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন । কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে যেষন 
কাব্য, প্রেম, সংগীত, আধ্যাত্মিক ও বিরহী সত্তা যুক্ত হয়ে বয়েছে, তেমনি 
চিত্রকল।ও যুক্ত । কবি নব বস:গ্তর গ নব যৌবনের বপোচ্ছানেব আনন্দের মধ্যে 
স্বত:ম্ফ.ত্ভাবে শরত্কালে ছবি আকা স্তরু করেছিলেন (বর্ষ ও শরৎ" জীবনম্থৃতি), 
সেই চিত্রলিপি শেষ বয়সে পুনরায় স্বর করেন। শেষে সাতাশের নিঃসঙ্গ কবির 
অন্তবেদন] স্বতঃক্ফুর্তভাবে প্রকাশ হতে লাগল গানে ও চিত্রকলায় পেশ্চিম- 
যাত্রীর ভায়ারি-৭ অক্টাবর, ১৫ ফেব্রুশারী ১৯২ ৪, ২৫ সাল)। 

অমিতার আনন্দ সম্পদ 

ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে স্তমিতা, 

সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাকা নয়, 

শুধু রূপ আলো দিয়ে গড়া (শেষ সপ্তক পনেরো) । 
অমিতা-কবিত?, স্মিতা- চিত্রকল। ৷ 
তাই কবিতার সানন্দলম্পদ ভাবলোক থেকে বূশলোকে চিত্রকলা) পরিণত হল। 
এতদিন কবি ভাব দিকে অঙ্থরাগ দিয়ে কবিতায় গানে ও সাহিত্যের ভাষায় 
নিজেকে প্রকাশ করেছেন, কিন্ত-_ 

আমার ভা যেন 

কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত 
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হেম”স্তর বেলা, 
তার আব পডেছে চাপা । 
(শেষ সপ্তক ছাবিবশ)। 

কবি মেই অৃশ্যের চঞ্চল লীল। যা ভাবাব অগ্ললিতে ণোঙ্বাতে পারলেন না বা 
ধরা গেল না, দেই অৃণশ্যব চঞ্চল লীলাই তিনি 'ভাষাব জগহ' ছেত্ড “দেখার 
জগতে”, এক নিভূত থেকে আব এক হ্ভূতে এসে মনেৰ আনন্দ চিত্রকলাষ 
প্রকাশ কবতে লগলেন । “আর্টিই প্রশ্ন করছে আব সাধনা কী। আমি বল 
“দেখো', তবেই দেখন্তে পাববে। সন্তাব প্রবাহিনী ঝবে পডছে, তাঁবই আতের 
জলে মনেব অভপ্ষক হোক, ছোকুটা বভ সুন্দৰ অন্থুন্দর সব নিষে তাব নৃত্য 
(পেশ্চিম-যাত্রীন ভাযাবি ৫৭০ পু$')। আবাব 'পথে ও পথেন প্রাপ্ডে ২৭ সংখ্যকে 
লিখেছেন_-'এব আগে মামাব মশ আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে স্থব 
আনত, কথ। শুনতে পেত, আজকাল মে আছে চোখ মেনে ক্পেব বাজো, বেখাব 
ভিডেব মখ্যে ॥” কবি শেষ সপ্তহ পনেরো মংখাক কবি তাষ লিংখছেন-_ 

আমি লিখি কবিনা, জকি ছবি। 

দুপ্ে নিষে মেই আম'ব খেল। ; 

দুশকে সাজাই নানা স।জে, 

আকাশে কবি যে" পিশপ্তকে সাজায 

সকালে সন্ধ্যায। 
কবি চিত্রকলা দূ"কে শিমে খেলা করেছেন 3 দূবকে নান! সাজে সাজিযেছেন এবং 
দ্ুবেব মাচষেব গান করবে দেবেব গান-সাশাই), দূর অজানা পাবে তার 
নিকট তম'কে চেয়ে দেখেছেন__ 

চেষে চেশে দেখি সেই নিকট তমাকে 
অজানাব অতিদ্ব পাবে । 

'দুব বলে একট] পদার্থ আছে, সে বড স্বন্দব। বস্তত স্থন্দবেব মপ্ধা একটি 
দুবত্ব আছে নিকট পটার খুল হও নিষে তাকে মেন নাগাল পাধ ন)। সুন্দর 
আম্রাদেব সমস্ত দিগন্ত ছা ডযে যায, তাই সে আমাদেব প্রযোজনের সঙ্গে সংলগ্ন 
থাকম্লও আমাদের প্রযোজনেব অন্তীত। আমাদের নিজেব ব্যক্তিগত জীননেও 
এই দুর পদার্গকে যদি না রাখতে পাবি তাহলে আমাদের ছুটি নেই, তা হলে 
সমস্দ অন্তন্দর হযে পড়ে । যাবা শ্ষিষকর্সে অন্ান্ত নিবিষ্ট তাঁদের জীবনে নিকট 
আদৃছে রনেই। কেননা স্বার্থ ।জনিষট] মাছষেব অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিষ, 
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তার আসক্তি দেয়ালের মতে। | আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে, কেনন দেয়াল 
আম।রই, আর কারো নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ 
ভুলে যায় যেষা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পাবে, তার প্রন্তি 
ভালোবাসার আর তুলন! হয় না। 
কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ন মান্চষকে দুরের স্বাদ দেয়, দুরের 
বাশি বাজায় (দুববর্তিনী_সানাই) । কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে 
প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাদি, ত1তে এমন 
মগ্ন হতে পারি? পেথে ও পথের প্রান্তে ২৬ সংধাক)। 
ববীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও স্থরের ধারা, গল্প উপন্যাস, ছবি এবং জীবন 
সবই একই বক্তস্ত্রে গাথা । সবগুলি মিলিয়েই কবির জীবনের বৃত্ত বচিত্ত 
হয়েছে । তাঁর আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাঁসনা, ভয়-ভাবনা, ছু খ-ছন্ব আধাত্মিক 
চেতনা, প্রেম ও ভালোলাগা এবং শিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত এশ্বধ যা” তিনি বিপুল 
আকারে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, তারই কিছু কিছু অংশ চিত্রকলায় একেছেন। 
যে সব নারীদের (আকাশবিহাবীদের) ভাব দিয়ে রূপ দিযে এবং অচ্গরাগের ধারা 
দ্বিয়ে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, সেই সব আকাশবিহারীদেরই তিনি চিত্রকলাঞ্জ 
ধরে রেখেছেন-কবিব কবিতাই আকারের মধা দিয়ে ছবিতে পরিণত হয়েছে | 
জগতে রূপের আনাগোনা চলছে, 
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ, 
অজান। থেকে বেরিয়ে আলছে জানার দ্বারে । 
সে প্রতিরূপ নয়। 
মনের মধ্যে ভাঙাগড1 কত, কতই জোড়া তাড়া, 
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে, 
কিছু ব! তাঁর ফুটে ওঠে চিত্রে 
এতদ্দিন এই সব আকাশতিহাবীদের ধরেছি কথার ফাদে । 
কথার ফাদ-কবিতায়। আকাশবিহারীদের--“তার। মস্ত ৰড়ে। কিছুই নয়) 
তার! দেখ দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ ব| নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের 
কোণে, কেউ বা! পথের বাকে" পেশ্চিম-যাত্রীর-ডায়ারি ৫৬১ পৃষ্ঠা) । 
কৰি প্রথম যৌবনেই ছবি জাক! উল্লেখযোগ্যভাবে স্থরু করেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে 
তার ছবি পব্ধিণতি লীভ করে । কবি জীবনম্মৃতিতে “বর্ষা ও শরৎ এ লিখেছেন 
-'মনে পড়ে দুপুর হেলায় জাজিম বিছানে! কোণের ঘরে একটি ছবি আকান্ 
ক.কা. ৯ 
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খাতা লইয] ছবি জকিতেছি ৷ সেধে চিত্রকলার কঠোর সাধন। তাহা নহে সে 
কেবল ছবি কাব ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা কর1। যেটুকু মনের মধ্যে 
থাঁকিয়া গেল কিছুমাত্র আকা গেল না, সেটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।” 
কবির সেই প্রথম যৌবনের শরৎকালে (কড়ি ও কোমল), অকারণ পুলকে যে ছবি 
গ্রাকা স্বক কবেছিলেন, সেই ছবির প্রধান অংশের শেষ পরিণতি হিসাবে, শেষ 
বয়সের চিত্রকলীয় দেখা যায়_-“বিষন্ন নারীম্তি এবং কবির “বেদনার্ত মুখ+_ 

আমি বেধেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে, 

তোমাব স্থট্টি আজ তোমাতে আব আমান, 
তোম।র ন্দেনায় আব আমাব ৫বদনায় । 


ছ্বৈত- শ্যামলী । 
কবি যৌবনে ১৮৯* সালে, বিলান্ত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের 


উপরে যে অলৌকিক স্্ধান্তের দৃশ্বা দেখেছিলেন সেই স্্ধীস্তের উজ্জ্বল শ্লান সন্ধাব 
ব্ংই কবির জীবনে বয়ে গেছে । এবং মেই বঙ তিথি ব্যবহাব করেছেন তাব 
চিত্রকলায়। ছিন্নপত্র ৫৫ নং এ লিখেছেন--'সেই বিলাত যাবার পথে লোহিত 
সমুদ্রেব স্থির জলের উপবে যে অলৌকিক হ্র্ধীস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায গেছে ! 
কিন্ত ভাগািস আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা! 
উপেক্ষিত হয়ে বার্থ হযে যাষধনি-_-অনস্ত দিন রাত্রিৰ মধো সেই একটি অত্যাশ্চ্য 
সূর্যাস্ত আমি ছাড়! পৃথিবীর আর কোনে! কবি দেখেনি । আমার জীবনে তার 
ঘ€ রয়ে গেছে ।” 

এই উজ্জ্বল ম্লান সন্ধ্যার রঙই কবির চিত্রকলায় দেখা যায়, বিশেষভাবে 
নারীমূত্তিগুলিতে ও নিজের প্রতিকতিতে এবং কিছু কিছু কবিব ম্বৃতি বিজড়িত 
প্রাকৃতিক দৃশ্তগুলির মধ্যে । কৰি এই রঙ সম্বন্ধে মুবৌপ-যাত্রীব-ডায়ারীর ৩৮৭, 
৪২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন--'কিস্তু 'তবু সমুদ্র এবং আকাশের মাঝখানটি থেকে এই 
ছর্লভ সন্ধ্যাটুকুকে পারিজাতপুষ্পটির মতো তুল নিয়ে যদি আর একজনের হাতে 
না দিতে পারি ত1 হলে মনে হয় যেন সমস্ত্র নিক্ষন হল। এই আলো এই শাস্তি 
কেবল একা বসে চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবাব জন্য নঘ, মাহ্ছদষেব উপর নিক্ষেপ 
করে তাকে আচ্ছন্ন কবে তাঁকে সণ্দব কবনাব জন্যে । ঘবেব মতধা আনবাও জন্যে, 
লেকালয়ের উপরে বিস্তৃত কবব!র জন্যে, ভালোবাসার লোকের মুখের উপরে ধবে 
তাকে নৃতন এবং স্থন্দব আলোকে দেখবার জন্বা।* তাই পরবর্তীকালে নি-সঙ্গ 
কবি এই রং ভালোবামার লোকের দৃখের উপরে ধরে তাকে নৃতন এবং সুন্দর 
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'আলোকে দেখলেন (বিষন্ন নারীঘুর্তি), এবং নিজের প্রতির্তিতেও এই রং দিছেন 
(কবির বেদনার্ত মুখ) । 
আবার কবির বহু বৈচিত্রাময় চিত্রকলার পাঁশেই রয়েছে কাল্পনিক 
আতক্কজনক জন্ত জানোয়ারের নান! রকম নৃতি, আর সুন্দর ও অন্তন্দূর মা 
মৃশ্ঠি। কবির যৌবনের কাল্পনিক চিন্তা, ভাবনা, আশঙ্কা, নৈরাশ্ত ও দ্ুঃখ-বেদনার 
অভিব্যক্তিগুলি ভিন্ন ম্ন ভাবে বিভিন্ন আরুতিতে কবি-মনে দেখ। দিষেছিল ; 
যৌবনের সেই কাল্পনিক ভয়ই কবি চিত্তকলাতে এবং কবিতায় বাক্ত করেছেন । 
এই কাল্পনিক ভয় ভাবনাগুলি 'আতঙ্ক' ।পরিশেষ', শেষ সপ্তক্ক নয় সংখাক 
কবিতা, শেষ লেখা ১৪ নং কঙিতা, ভীরু (পবিশেষ, বিটিক্রত।), ভীফত। 
€ক্ষণিকা), ও পঞ্চমী (আকাশ প্রদীপ) কবিতা ভালভাবেই ব্যক্ত করেছেন। 
আতঙ্ক" কবিতায় রম্ছে-_ 
জীবনের ভিন্তিটাব গায়ে 
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ 
মুঢ় অতীতের মলীলেখ।, 
ভাঙা গাথুনিতে 
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহগুলে। 
দরীর্ণ ছাদে তার জীর্ণ ভিতে 
নামহীন অবস|দ,-_- 
অনির্দিষ্ট শঙ্কা গুলে! শিদ্রাহীন পেঁচা, 
নৈরাসশ্তের অলীক অতু।ক্তি যত, 
দুর্বলেব স্বরচিত শক্রর চেহারা । , 
ধিক্‌ রে ভাঙন লাগা য়ন, 
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথা। জ।১র কেটেছে । 
দুষ্টগ্রহ সেজে ভয় 
কালে চিহ্নে মুখভঙ্গী করে। 
কাট। আগাছার মতো 


অমঙ্গল নাম নিয়ে . 
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে । 


চারিদিকে সারি সারি জশর্ণ ভিতে 
ভেঙে পড়! অতীতের বিরূপ বিরুতি 
কাপুরুষে কৰিছে বিক্রপ | 


১২২ কবিকাব্যে নেপথাচারিণী 


শৈশবে বাগানের জীর্ণ পাচিলের গায়ে সাদ! কালে দাগ দেখে কবি যেমন 
কারনিক আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন, তেমনি যৌবনে নানা বুকম চিন্তা ভাবন! 
যেমন নৈরাশ্টের অলীক অতুযুন্তি, নামহীন অবসাদ, অনির্দিষ্ট শঙ্কা, অনিদ্রা, 
উৎবেগ, উদৎ্কঠা, কাল্পনিক শক্র, অমঙ্গলের ভয়, ছুষ্টগ্রহের ভয় প্রভৃতি দ্বারা 
আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন। এমন কি কবি সংশয়ের জন্য ভালোবাসার কথাও ব্যক্ত 
করতে পারেন নি- হায়, সে যে পায় নাই আপন নিশ্চিত পরিচয়,/বন্দী তারে 
রেখেছে সংশয় (ভীকু-বিচিত্রিতা, শেষ সপ্তক ২৬ সংখাক, সংশয়ের আবেগ- 
মানসী) । তাই “পঞ্চমী'কে (দৌপদ্ী অমাবস্যার পর পঞ্চম তিথি, আলে! জাধারি 
অথব। সিকি ঠাদিনীর আলো--শ্তামল৷ রং) উদ্দেশ্য করে তার যৌবনের দিনগুলিক 
কথ। উল্লেখ করেছেন । 
দীর্ঘ পথের শেষ গিবিশিরে 
উঠে গেছে আজ কবি 
সেণা হতে তার ভূতভবিস্ 
সব দেখে যেন ছবি 
ভয়ের মৃতি যেন যাত্রার সঙ, 
মেখেছে কুশ্রী রঙ । 
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে 
ঘণ্টা বাজাযে গলে । 
কেবল ভিন্ন ভিন্ন 
সাদ কালো যত চিহ্ন 
আবার শেষ লেখা ১৪ সংখ্যক কবিতাঁষ আত্মপমালোচন। করে লিখেছেন__ 
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস 
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয় । 
এই হার-জি'ত খেলা, জীবনের মিথা। এ কুহক, 
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পর্দে এই বিভীষিকা, 
ছুঃখের পরিহাসে ভবা। 
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছৰি-_ 
মৃতার নিপুন শিল্প বিকীর্ণ আধারে | 
কবি এই সব কবিতার অর্তনিহিত অর্থকে জন্ত জানোয়ারের মুর্তিতে চিত্রকলান়্ 
কূপ দিয়ে আরও ভালে! ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কৰিষে নৰ 
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আতহ্কজনক জন্ত জানোযষারের ছৰি এঁকেছেন বা ভয়ের কথ। কবিতায় লিখেছেন 
তাও মানব মনেরই আর একট! দ্রিক। সংসার জীরনে এই কাল্পনিক ভয়, শঙ্কা, 
অবসাদ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা-দ্বনন, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা আমর সবাই আক্রান্ত । 
কবির কাবাগ্রন্থে যানৰ মনের যত রকম অভিব্যক্তি আছে সবই তার কবিতায় ও 
'চিত্রকলায় প্রকাঁশ পেদ্ছে এমন কি আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও হারাবার ভয় 
রয়েছে, তাই “উত্লবের দিনে" (পূরবী) লিখেছেন__ 
ভঞ্জ নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়বু-কাছে, 
মিলন স্থখের বক্ষো মাঝে | 
আবার “বিরহীর পত্রে'ও সেই একই কথা লিখেছেন-__ 
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেধে বেধে চলি 
ছাড়! পেলে কে আর কাহার । 
কবি নিজেও সংসার রচন। করেছিলেন-_ 
কত দিনে কত বাত্রে কত লক্জাভয়ে 
কত ক্ষতি লাভে কত জয়ে পরাজয়ে । 
কবি আতঙ্কজনক জন্ত জানোয়ারের মৃ্ঠিতে যেমন ভয়ের অভিবাক্তি বোঝাতে 
চেয়েছেন, তেমনি মনের বাথ বেদন। ও ভালোবাসাকে স্থন্দর ও অস্থনার ম।ছয 
মৃতিতে দেখেছেন__ 
খবর মধাহের তাপে 
ছুটতে হল 
জয় পরাজয়ের আর্বতনের মধ্যে 
পায়ে বি'ধছে কাটা, 
ত বক্ষে পড়ছে “ক্তধারা | 
নির্মম কঠোবত। মেরেছে ঢেউ 
আমার নৌকার ডাইনে বীয়ে, 
জীবনের পণা চেষেছে ডুবিয়ে দিতে 
নিন্দার তলায় পক্কের মধ্যে । 
বিছ্বেষে অ্রাগে 
ঈধায় মৈত্রীতে, 
সংগীতে পরুষ কোলাহলে 
আলোড়িত তপ্চ বাপ নিঃশ্বাসের মধ্য দিসে 
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আমার জগৎ গিয়েছে তাঁর কক্ষপথে 


(শেষ সঞ্চক তেতাল্লিশ) ৷ 
আবার সুন্দরের মৃত্তিতে দেখেছেন-_ 


অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে 
অমরাবতীর মর্ভয প্রতিম।3 
সেবাকে তারা স্ুনূর করে, 
তপঃক্লাস্তের জন্য তাব। 
আনে স্থধার পাত্র, 


কবি আত্মপরিচয়ে ২১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-_-খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে 
পড়ে আমার ভাঁগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেনী ম[বিল হণুষ উঠেহিল । এমন 
অনবরত, এমন অবুন্ঠিত , এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মান আমার মতে! 
আর কোন সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি পরিমান্পব 
বৃহৎ মাপকাঠি । একথ। বলবাব স্থযোগ পেস্ছি যে প্রতিকুল পবীক্ষায় ভাগা 
আমাকে লাঞ্চ কবেছে কিন্তু পবাঁভবেব অগৌনবে লঙ্ঘিত করে নি। এছাড়া 
আমার ছুগ্রহ কলে! বর্গের এই-যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার 
বন্ধুদের স্থপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জল হয়ে উঠেছে ।” আবার পথে ও পথের প্রান্তে ১১ 

ংখ্যক ও ৪১ সংখ্যকে লিখেছেন--আমবি সহচরদের বাকো বা ব্যলহারে যত- 
কিছু ম্ঢলা প্রকাশ পায় আমার জীবনচবিতের অধ্যায়ে লোকে সেগুলো যোজন! 
কবে আমার নাখেব উপর ক(লিমা লেশন করবে । যেমন ঝডেব উপব মারীব 
উপর মানুষ রাগ করে ন' তেষনি এই-সমস্ত আঘাতকে স্বীকাব করে নিয়ে আমি 
যেন রাঁগ না কবি, যেন শান্ত থাকি-__ প্রতিদিনই নিজেকে এই কথাই বলছি এবং 
যনের ভিতর থেকে এর সাঘ পাচ্ছি |? 


রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও স্ক্ম'ণুস্স্রূপে বিশ্লেষণ করেছেন শেষ সপ্তক্ক 
তেশল্িশ সংখাক কবিতাষ, ছিন্ন ত্র ও সাহিত্যে । তীাব চেন ও অবচেতন 
মনের অভিবাক্তিগুলিই কবি চিত্রকলায় একেছেন এবং কবিতাঁগ লিখেছেন । 
মানব মনের এমন কোন দিক্ক নেকঈট যা তার কাবাগ্রন্থে প্রকাশ করেন নি। মানব 
মনের বাস্তব সতভাব হুন্্'মস্থগ্ম দিক, যা আমাদের মনের গভীরে শ্তপ্ধ রয়েছে 
তারও যেমন প্রকাশ বযেছে তার কবিতায়, আবাব আধাত্বিক সভার সুক্মাছ- 
হুঙ্ বিশ্লেষণ যাতিনি নিজ অভিজ্ঞতার দ্বাব অর্জন করেছেন তারও প্রকাশ 
ঝ্বফ্তছে। তাই তার কবিতায় রয়েছে বহু বৈচিত্রের ধারা, এবং তারই সঙ্গে 
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যুক্ত হয়েছে বিশ্বপ্রক্কতির সমস্ত এশ্বর্ধ। কবির এই কবিতাগুলিই আকারের 
রূপ নিয়ে চিত্রকলায় পরিবন্তিত হয়েছে । 
বহু বিচিত্রের কারুকলা চিত্রিত 
এই আমার সমগ্র সন্ত 
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে 
কোনে যুগে কি কোনে। দিবাদৃ্টির সম্মুখে 
পরিপূর্ণ অবারি- হবে? 
তার সকল তপশ্যায় ০ চেয়েছে 
গোচরকাকে : 
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা 
বলেছ, যেমন বলে নিশাস্তের অরুণ আভা. 
“এস গুকাশ, এস ।* 
কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ, 
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে 
বধূ যেমন সতা করে জানে আপনাকে, 
সত্য করে জানায়, 
যখন প্রাণে জাগে তাঁর প্রেম 
যখন দুংখকে পাবে সে গলার হাব করতে, 
যখন দৈনকে দেয় সে মহিমা; 
যখন মুর্তাতে ঘটে না তার অসমাঞ্ডি। 
যখন ম্তাতে ঘাট নাতার অপমাপ্তি 
«“আশ্রংমর কাজে আত্মসমর্প* করব ভাবলাম । তখন আমার আতীক় 
স্বজন সবাই প্রর্তকুল। সকলকে এডিয়ে চলে এলাম শান্তিনিকেতনে । সঙ্গে 
এল দেন্য ও অর্থাভাব। মেবা ও উপযুক্ত পথোর অভাবে আমর! অনেকে অন্থুস্থ 
হয়ে পড়লাম । আমার পত্রী তখন তার গায়েব-গয়ণা-বিক্রত্ব করা অথথ নিষে 
এখানে এলেন ও একাস্তক সেবায় আমাদের সারিয়ে তুললেন । কিন্তু কয়েকদিন 
পরে তিনি মারা গেচলন । আশ্রমের জন্য এই প্রথম বলি। নাবীর এই খলিকে 
একদিন স্বীকার করতেই হবে । কাজেই এই দাবি একিন এখানে স্বীকৃত হবেই । 
হয়তে। একদিন নারীদের জন্যই এই আশ্রম উদ্সগণক-ত হবে ।, 
(ক্ষিতিমোহন মেন -ম্বতিকথা)। 


নিদসিকা 
১৩, ৪) দুরের বধ, 

প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বধূর উত্তরীয়ের সথগদ্ধি 
হাঁওয়া পেয়েছিলে' (পশ্চিম-যান্তীর ভাষারি ৫৬৬ পৃষ্ঠা । 

“সেই কৈলাস মুখুজো আমার শিশুকালে মতি দ্রতবেগে মস্ত একট] ছড়ার 
যতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত । সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম 
আমি এবং তাহার মধো একট] ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা 
আতিশয উজ্জ্বল ভাবে বিন ছিল। এইযে ভুনন মোহিনী বধুট ভবিতব্তার 
কোল আলো করিয়া বিরাঁজ করিতিছিল, ছা শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে 
যন ভারি উৎসুক হইয়া! উঠিত" (জীবনস্মতি ৭ পৃষ্ঠা)। 

কবি প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে এই (ছড়ার বধু) দুরের বধূর “ম্বখ স্বপ্রঃ 
ও “জাগ্রত স্বপ্ন' দেখলেন অনাগত “কে* কবিতাটির মধ্যে । 

বাতায়নবাসী কবি--ছবি ও গান কাবাগ্রন্থের স্থচন|', জীবনম্মৃতি ১১৯ 
পৃঠা । 


২। বাসন্তী রঙ এর বসনখানি--সো'জান্ুন্জি (ক্ষণিকা)। 
বাসভ্তী-রঙ বমনখাঁনি 
নেশার মতে] চক্ষে ধবে। 


হেমলতা৷ ঠাকুর “ববীন্দ্রনাথের বিবাহ বাসবে' লিখেছেন, বাসন্তী রঙেৰ 
জ্রমিতে লাল ফিতের উপর জর্রির কাজ করা পাড বসানে! শার্ডি পরেছেন 
কাকিমা । বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে । কবি পত্রপুট বার সংখ্যক কবিতায় 


ভিখেছেন-_ 
বুকে উঠল জাফরাঁণি রঙের আচল 


তখন ঝিকিমিকি বেলা । 
কবির নব যৌবনের ফাগুন মাসের জগতে সবচেয়ে প্রিয় বুও ছিল বাসস্তা 

রঙ অথবা জাফরানি রডেব বসন । শেষ যৌবনে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই 
রুঙ বদল হয়ে নীল রঙে পরিবন্তিত হয়ে গেল । 

নীল ও জাফণাণি রং--তাই'কবির সবচেষে প্রিয় রঙ নীল । নববর্ধার মেঘের 
বং অথবা 'সজলনীল-জলদ বরণ বননখানি' কবির প্রিয় রঙ (যাত্রী-ক্ষণিক1, ব্লাক! 
৩৮ নং কবিতা), তারপরেই ধানী, বাদামী ও ফলসা রঙের বসন । 
ঝিকিমিকি বেলা-_-অপরাহন, কবির শেষ যৌবন (যবনিক" ১৩৯৭)। 
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ও । অতিথি-_কবির আদিরসাত্মক কবি-াগুলির মধ্য একমাত্র শেষ লেখা ৮ নং 
কবিতা ও ছায়ালঙ্গিনীতে (বিচিত্রিত') এই অতিথি কথাটা যুক্ত। 
আগন্তক, অভ্যাগত। মৃত (স্মরণ ৩ সংখাক)। 

৬। সাতাশ--'এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আদল পরিচয় কোন 
দিকটায়। সেই আবম্ত বেলাকার সাতাঁশের দিকে না, শেষ বেলাকার? 
পশ্চিম-যাত্রীর ডাষাঁবি ৫৬০, ৫৬১ পৃষ্ঠা । 
আরম্ভ বেলাকার সাতাশ-_আরম্ত বেলাকার সাতাশের “কবি ববীন্ত্রনাথের, 

প্রথম জন্মদ্দিনেব উত্সব উন্যাঁপিত করে মুশালিনী দেবী কবিকে প্রধম অর্থা দিলেন। 

রবীন্দ্র রনাবলীর দ্বাদশ খচ্৭ “জন্মোত্সব* ৩3৪ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধে এই উৎসবের 
বর্ণন। পাওয়া যায়। আবাব ২৭ জুলাই ১৮৮* খুষ্টাব্ধে শ্রীশ মজুমদারকে একই 
কথা কবি লিখেছেন--“হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববধের নূতন পত্রপুষ্প 
আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুখ অমার বধস সাতাশ” 
ছিন্নপত্র ১৮৮৭, খৃষ্টাব্খ শেষ সপ্চক তেতাল্লিশ সংখ্যক, জন্মদ্িন (পেঁজুতি) 


কবিতায় সাতাশের কবির প্রথম জন্মদিনের কথা প্রকাশ করে তাব বিস্তারিত 
বণনা দিয়েছেন । 


ছুটির যজ্জে পুষ্পহে'মে জাগল বকুলশাখা, 
ছুটিব শূন্যে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা। 
ছটিব কোণে গোপনে 'তার নাম 


আচমকা সেই পেয়েছিল মিষ্টি স্রবের দাম, (উপহার) 
কানে কানে সে নাম ডাকার বাথ উদ্দাম করে 
চত্রনিনের স্তব্ধ দুই প্রহরে (জন্মদিন) । 
শেষ বেলাকার সাতাশ -চৈতালি থেকে পুরবী (১৮৯৭-১৯২-)। শেষ 

সাতাশের খণগ্রস্ত কবি যখন কল্যাণকর্মের উদ্ত্বাধন করলেন তখন একমাত্র 
সৃণালিনী দেবীই তার কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী হয়ে কবিকে "একটুখানি আলোর 
টিপ* পরিয়ে দিয়ে কবির নবজীবনেপ 'উদ্‌্*বাধন” কঝলেন (১**৭ শিলাইদহ, 
পশ্চিম যাত্রীর ভায়াবি ৫ অক্টোবর ১৯২৪, ক্ষণিক1-_ পুরবী)। অনাদৃত কবিকে 
(পত্রপুট ১৫ সংখ্যক) আরম্ভ বেলাকার সাত।শে এবং শেষ বেলাকার স তাশে, এই 
দুই সাঁতাশে প্রথম অর্থ্য দিলেন মৃণালিনী দেবী । তাই পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে 
নিতান্ত কীচা, জন্ম-গরিব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি রবীন্দ্রনাথ 
সাতাশের উপর এত জোর দিয়েছেন, এবং ছুই সাতাশের এবং ছুই বসন্তের নারী 
“ক্ষণিকা'কে ম্মরণ করেছেন এবং পূরবীতে ক্ষণিকার পরিচয় দিয়েছেন । 
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একট্রখানি আলোর টিপ”-_পেশ্চিম-যাত্রীর ভাষাঁবি ৫৬১ পৃষ্ঠা,) অমৃতরস- 
স্মরণ। ভালোবাসা । 

ব্যক্তি বিশেষকে সে ভাক দিযে বলে, তুম কাবার চেষে কম নও, তোমার 
মধো এমন মূল্য আছে ধাব জন্য প্রাণ দেওয! চলে । মাচ্ঘ যেখানে আপন সীমা 
টেনে নিযে নিজেকে সাধাধণেব সামিল কবে অল হযে বমে থাকে প্রেম ব্যক্তি 
বিশেষেব সেই সাধাৰণ সীম[কে মানে না, তাকে অর্থা দিযে বলে, তোমার 
কপ।লে আমি তিলক দি যছি, তুমি অসাধাবণ। ন্র্যের মালে' বৃষ্টিব জল যেমন 
নিবিচাবে সর্বত্রই মাটির জডতা। ও দৈন্য অস্বীকার কবে, মককে বাব বাব স্পর্শ 
কবে, তাকে শামলতাষ পুলকিত কাব তোলে যে ভনিরিক্ত তাবও সফলতার 
দ্রাবি, মান্তষেব সমাজে প্রেম তেমনি সব জাবগাতেই ম্মপীম প্রত্যাশা জাগিষে 
রাঁথে। ব্যঞ্জিকে সে যে মূলা 'দঘ সে মহিমাঁব মূলা । অন্তরিহিত এই মঠিমাব 
আশ্বাসে মানষের স্য্ট শক্তি নানাপ্দিকে পূর্ণ হযে গুঠে, তার কর্মের ক্লান্তি 
দূব হযে যাষ* পশ্চিন যানীব ভাষাবি ৫৭৭ ৫৭৮ পৃষ্ঠা।। অর্থাৎ সাতাশের 
আবেগপ্রবণ অধৈবপ্রকতিব খেযালি উদাসীন, সবল কল্পনাপ্রবণ ও আদর্শবাদী, 
গৃহপ্রিষ কবি রবীক্্পথকে*, তাব জীবনদেবত| ছিধ -ছন্দ ভুল ভ্রান্তি, বাস্তবের 
ঘাত প্রতিঘাত, জয পবাঁজধ, বাঁধা-বিরোধ ও চরম দুঃসমফ্বে মধা দিযে নিষতই 
গঁথিযা জুডিশা শেষ সাত।শের “মহামানব, বিশ্বপ্রেমিক ও প্রে মক ববন্দ্রনাথে? 
পঠিণত কবে দ্িল। 
৭। অচেনা কেউ যে কাবে চিনি নাকো/সেট] মস্ত বাচন--ক্ষণিকা, বিচিত্রিতা, 

ছিন্রপত্র ১৩০ নং। 
| শ্যামলা--বিচিত্িত]। 
৯। শ্যামলী--শ্যামলী | 
১৯, ১৭। স্পর্শ _'প্রিযাঁর স্পর্শ থেকে" (পত্রপুট ১৩ শং কবিতা) । 

রেখে গেলেম সকল প্রষ চাঁতে 
এক নিমেষে ছু যা । 
শহবিকা--বিচিত্রিতা | 

১১। বেহিসাবি-__“একেবারে অস্থিতে-মঞ্জাতে বেহিসাবি। পশ্চিম-যাত্রীর- 

ভাষ!রি-_-৫৬১ পৃষ্ঠা)। 
১২) বিচ্ছে'দ-মিলেনে-_ সাথী পবিশেষ)। 
১৩। ছুমখ সথখে-বিচিত্রা (পরবিশেষ)। 
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১৪। আনন্দ ও বিষার্দে--নাট্যশেষ (বীথিকা)। 
১৫। জীবনমৃত্যুর হবণেপুরণে-__জীবনম্মৃততি ১১৯ পৃষ্টা | 
১৬। বিরহানন্দ--মানসী | 
১৮। জীবন দেবত।-দেহস্থ আত্মা, সুখ ত্বঃখ ভোক্তা । অস্তরস্থ পরম জ্ঞান, যে 
জ্ঞানের দ্বারা আমর! স্থখ ছুংখ, বাধ! বিপত্তি, ভুল ভ্রান্তি উান পতনের 
মধোও জীবনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করিয়া জীবনের অন্তরতন 
অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়। চলি সেই পরম জ্ঞানই অশ্তরস্থ জীবন 
দেবত।। 
১৯। বাজ! (১৯১০), অরূপ রতন (১৯২০) । 
“বাজ নাটকের পরিবঠিত বশ “অবূপ রতন” । 
অরূপ-_মৃহ্তিশূন্ধ, নিরাক্কার, রূপহীন। 
বতন (বতুঘাল।, বুত্ুহার।-_ প্রেম । শেষে সঞ্চক এক: বোৌগশব্যায় ২৭ নং। 
অরূপ রতন-- কবি রূপহীনের মধ্যে রূপকে, অস্থন্দরের মধ্যে ক্ষন্দুরকে, 
এবং কঠিনের মধো প্রেমকে (রন) খুঁজে পেলেন। 
আঘাতে আঘাতে 
বেদনায় বেদনায় 
সতা যে কঠিন, (সা-প্রেম'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) । 
কঠিনেরে ভালোবাধিলাম, 
সে কখনো করে না বঞ্চন। ॥ 


বাজ1--অরূপ প্রেম, মৃত্যু দেবতা (মাত্মপরিচয় ১৯৭, ১৯৯ পষ্ঠ)। কবি মৃতার 
(অন্ধকার, ভয়ঙ্কর) মধা দ্িয়ে অন্দপ প্রেমকে উপলব্ধি করলেন । এই প্রেম 
বিশ্বও বিশ্বমানবের কল্যাণের সঙ্ষে যুক্ত হয়ে অপীমে উপনীত হল। “রাজা” 
নাটকটি কবির সংশয়িত প্রেমেরই দ্বিধা-ছন্দ্র দূপক কাঁঠিনী। যে নাটকগুলি 
কবির জীবনের সঙ্গে জডিত বছেছে সেই ন।টকগুলিই কবি শিগ্লেষস করে দিয়েছেন 
তার আত্মসবিচয়ে ১৯৯ পৃষ্ঠা (রাঁজা), ও পশ্চিম যানীর ডাশারিতে (রক্ত 
করবী-৪৫৬ পৃষ্ঠ) এবং বলাকা কাবা-পরিক্রমায় খন শোধ-_-১5৪ পৃষ্ঠা) । 

কবি আত্বপরিচয়ে লিখেছেন-বাজ1 নাটকে সুদর্শন! আপন অরূপ 
রাজাকে দেখতে চাইলে কূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, 
তারপরে সেই ভুলের মহা দিয়ে, পাপের মধ্য দিয়ে, যে অগ্নিগাহ ঘটালে যে বিষম 
যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অস্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো 
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তাকে সত্য মিলনে পৌছিয়ে দিলে । ভুল রাজা__ভুল প্রেম, ভালোলাগা, 
তোগের তৃপ্সি বা রূপের মোহ । সত্য মিলন---অবূপ-প্রেম, তা।গেরু সাধন । 
প্রথম যৌবনে কবি প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চাইলেন (শেষ কথা- 
কড়ি ও কোমল) । প্রেমকে তিনি বাইরে মিথা! রূপের মধ্যেই খু'জেছিলেন । 
তারপর কবির সংশয়িত প্রেম ছিধা-ছনদ ভুল ভ্রান্তি, ও সাংসাবিক ছুর্যোগের চরম 
ছুঃসময়ের মধ্য দিয়ে (আগুনলাগা-ছহুঃসময়-চিত্রা, কল্পনা । খনগ্রস্ত কবি। অন্ধকারে 
অন্থন্দবের মধ্ো স্থন্দরকে, অন্পের মধ রূপকে এবং কবির বহু আকাজ্কিত 
“দুর্লভ ভালোবামাকে' এবং তাঁবই সঙ্গে 'একাগ্র গভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি 
হদয়”কে তিনি খুঁজে পেলেন ফ্নেবোপ-যাত্রীর ভায়ারী ৪৫৬, ৪৫৭ পৃষ্ঠা, চিঠিপত্র 
৮ম খণ্ু, ১০ আগ ১৮৯৯ ক্ষণিক1 কাব্যগ্রন্থ) | প্রেমের এই সত্য বূপকে (কল্যাণ 
রূপ) কৰি অস্তবের আনন্দরসে উপলব্ধি করলেন । এবং ম্ৃতাব ভেঘঙ্কর, কঠিন, 
অন্ধকার) মধ্য দিয়ে এই প্রেমকে মানব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে (বলাকা 


কাবাগ্রন্থ-১৯১৪-১৬) “অন্ধপ বতনের' সন্ধান পেলেন । 
২০। পাখি- হৃদয়, আতা, মন 


লাজুক পাখি-_-লাজুক হৃদয (চাবি-পুরবী) । 
২১। দীপশিখা- প্রি! (5তালি) । 
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে, 
তব পাছে পাচ্ছে বিশ্ব পশিল অন্তবে। 
যিনি “ভীকুদশপ শিখ? নিয়ে কবির বসন্ত রাতে ক্ষণিকের জন্য এসেছিলেন তিনিই 
কবি গ্রিযা। 
ভীরু, কম্পিত- বুষ্টিতা নাবী । 
গোধুলি-ব্লাব পাস্থ জনশুনা এ যোর প্রান্তরে 
লয়ে তাব ভীকু দীপশিখা। 
দিগন্তেব কোন পাবে চলে গ্লে আমার ক্ষণিক ॥ 
আবার গীতাঁলির ১০০ নং কবিন্ায লিখেছেন __ 
কেহ বা কম্পিত দীপশিখা এনেছিলে মোর ঘরে । 
২২। বসম্ত বাত- বসস্ত কেল্লনা)। 
আমার বসস্তবাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল 


যে কধট! কথা৷ 
ছিন্নপত্র ৫৫ সংখ্যকে লিখেছেন--*তেতালার ছাতের গুটি কতক বাত্রি। আবার 


ীতালির ১০৮ নং কবিতায় লিখেছেন “কেহ বরাতে, বসন্তেশ 


৩ | 


৪ 
৫ । 


২ | 


২৭। 
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“তোমবা যাহার নাম জান না"_অখ্য।ত1 (লাক € নং) অগৌরব! নারী । 
অথব1 “আমর যাহার খোজ পাই নাই (বোগ শধ্যায় ১* নং কবিতা)। 
অগোৌরবা__গৌরবহীনা নারী (ব্লাক ৫ নং)। 

প্রচ্ছন্ন--ঘে নারী মলিন বেশে সবার শিছনে দাড়িয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে 
বয়েছেন (খেয়া, বলাকা-কাধা-পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন মেন ১৭৪, ১০৫ 
পৃষ্ঠা) । প্রচ্ছন্ন বীথিকা_ দৃষ্টির অগোঁচরে যে নাপী। অশরীরী নাবী 
(পশ্চিমধাত্তরীর ডায়ারি ৫৪৭ পৃষ্ঠ) । 

হে চির প্রচ্ছন্ন_যে নারী চিরদিন প্রচ্ছন্ন হয়ে কবির জীবনে ও কাব্যে রয়ে 
গেছেন (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়রি ৫৭৫ পৃষ্ঠ।)। 


ভালে।_-ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে ঠ/সবাই বলে "ভালো" বেশিওআলা- 
শ্বামলী)। সবাই আমায় বল.ল লক্ষ্মা সতী /ভালোমামুষ অতি! । মুক্তি- 
পলাতকা)। আপনার ভাধাটি “ভালো” (চিঠিপত্র প্রথম খগ)। কৰি 
“বাংল! দেশের মেয়ের" পরিচয় দিয়েছেন গৃহকর্মনিপুণ! ও “ভালে।' (সরল) 
কথাটি উল্লেখ করে। 

সত্তা 

রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবন ও কানবোর মধো তার যে আসল পরিচয়টুকু 


পাওয়া যায় তা হচ্ছে তিনি শ্রেঠ রোম্যান্টিক (নব জাতক) ও বিরহী কৰি 
(উৎসর্গ) এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিক (আত্মপরিচয় ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১৫ পৃষ্ঠ) । ভার 
কৰি সততায় - 


স্ন্দবের কাছে পেয়েছে অস্বতের কণা 
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে, 
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রতি থেকে, 
আত.মনিবেদনের অশ্রু গদ্‌ গদ্‌ থেকে, 
মাধূর্যের কত স্বরূপ কত বিস্বৃত বূপ 
দিয়ে গেছে অমুতের স্বাদ, 
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে । পত্রপুট তেরো! । 


আর কবির প্রেমিক সত্তায়-- 


আমার ভালোবাসার আর- একটা ধারা 
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্ষিত-বাছিনী। 
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মহীযসী নাবী ম্রান কবে উঠেছে 
তারই অন্ল থেকে । 

সেএসেছে 'অপবিসীম ধান রূপে (ধ্যানোস্তব! পপ্রযা--অধরা) 
আমাব স্ব দেহে মনে, 

পূর্ণ তর কবেছে আমাকে আমার বাণীকে! 
জ্বল রেখেছে ঘামাব চেতনাব নিভৃত গভীরে 

চিব বিরহের প্রদীপ শিখা পেত্রপুট পনেবো)। 

কবি সৌঁঙ্গুতির 'জন্মঠিনে তার ভালোবাপাব কথা প্রকাশ কর লিখেছেন-_ 

সেই ভালাবাসা যোবে তুলছে ব্বর্গেৰ কাছাকাছি 

ছাঁড়ায তোমার অধিকাব। আমাব সে ভালোবাসা 

সব ক্ষষক্ষতি শেষে অবশ্ষ্ট রবে, তার ভাষা 

হযতে। তাবাবে দীপ্তি অভ্যাদেব ম্লান স্পর্শ লেগে 

তবু সে অমৃন্রূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে 

মৃতু পবপাবে। 


আর কব পশ্চাতে রেখে যাবেন-"- 
আব বুবে পশ্চাতে আমাব নাগকেশরেব চাবা 


ফুল যার ধবে নাই, আব ববে খেযান্বী হাবা 

এ পারেব ভালে ।ব।স ---বিবহ স্মৃতির অভিমানে 

ক্লান্ত হযে বাঁত্র শেপ্ষ ফিণিব সে পশ্চাতে টানে 
কবির এই ছুই প্রধান সব্তার পাবই বযেছে অগ্থান্ত বিভিন্ন সত্বা--প্ররতি প্রেম 
(সোনার নবী, ছিন্নপত্র), বাৎসলা প্রেম প্রেভ।ন সংগীন, শিশু কাবাগ্রস্থ) শিল্পী 
সত্ত। (জন ধর্মা কবি-মন-__মানসী, ক্ষণকা, অধর ও বাংল! দেশের মেযে), 
প্রেমিক সন্ত ক্ষেণিকা, কডি ও কোমল) শিশু সন্ত! (শিশু ভোলাঁনাথ কাবা গ্রন্থ), 
চিত্র শিল্পী (শেষ সপ্তক ষোলো', পশ্চিম যাত্রীর ডাযারী), বিরহী মন টেৎসর্গ) 
সংগীত সত্ত। (শৈশব নংগীত* গীতাঞ্জলি, গীতমালায, গীতালি), নারী সত্তা অেহ্ুভূতি 
প্রবণ মন), কর্মী ও আদর্শ সত্তা (বলাকা কাবাগ্রম্থ--কল্যাণ ধর্মী কবি-মন), 
আধাত্মিক সত্ব (প্রাস্তিক, বাগশয্যাষ), দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রকৃতিব সমস্ত এশ্বর্ব | 
তাই কবি পত্রপুট নেবো সংখ্যক কবিতায় তাব সমস্ত সত্তাকে প্রকাশ করে 
বিশ্ববাসীর উদ্দেস্টে লিখেছেন__ 

জীবন্রে অলক্ষ্য গভীরে 
আমার এই পত্রদুতগুলির সংবাহিত দিনরাজ্রির যে সঞ্চয় 
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অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয় 
যা অথণ্ড একে মিলে গিয়েছে আমার আত্মবূপে, 
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনে! কালে, 
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্‌ গুণীর কোন বসজ্ঞের 
দৃরির সম্মুখে, 
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায় 
অগণোর মধো কে তাকে নেবে স্বাকার করে। 
আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে_- 
ছুই প্রক্কৃতির নারী-_-একাঁকনী সেনাতনী) ও বিচিত্র বূপিণী (আধুনিকা)। 
ুই প্রকারের প্রেম ভালোলাগ! ও ভালোবাস! (পশ্চিম য।ত্রীর ভায়ারি)। 
মৃতার ছুই ব্ূপ--উদ্ত্রান্ত ব্ূপ (জীবনম্থতি ১১৮, ১১৯ পৃষ্ঠা) ও কল্যাণ রূপ 
(চিঠিপত্র দশম খ ্চ ১১ পরিচ্ছেদ, স্মরণ ১৩, আরোগাা ১২)। 
কবির দুই সাংদারিক সত্ত।-গৃহী (সীম1) ও সন্না'সী সত! (অীম)। (ছিন্নপত্র 


৭৮, ১৫৪ সংখ্যক, মংপুতে রশীন্দ্রনাথ) ও বিরহী মন (উৎসর্গ) কবির সমগ্র 
জীবন ও কাব্যকে প্রভাবানিত করেছে । 


বসন ৩ 

“বসন্ত বারে বারেই তার ফুলের সমারোহ ভুলে গিয়ে শুন্য সাজি 
হাতে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়, সেই ভূলের ফাকা বাস্তা দিয়েই 
ফুলের দল তাদের নবজন্মের সিংহদ্ব(র খোল! পায়* (পশ্চিম-যাজীর ভায়রি ৫৪৪ 
পৃষ্ঠ, আত্মপরিচয় _-২০১ পৃষ্ঠা)। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাবাগ্রস্থ বসন্তের সঙ্গে 
জড়িত রয়েছে । নবযৌবনের “বাতায়নবাপী কবি (ভূমিকা__ছবি ও গান, 
জীনবস্থৃতি) বসের সহ্গনা করছেন ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের অনাগত “কে? 
কবিতা দিয়ে, এবং নব বপ্গান্তের গীংতাচ্ছাপ? রয়েছে 'নৃলনের উদ্দেস্তে কড়ি 
ও কোমল কাব্যগ্রন্থে । তারপর বসাম্তর সমাপ্তি সগীত গাইলেন চিত্রা 
“প্রো কবিতায় ৭ ফান্তন ১৩০২ বঙ্গাব্ধে। অকাল বসন্তের পূর্বাভাষ বয়েছে 
চৈতালিতে (১৩০২ চৈর, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ৮৮ পৃষ্ঠা) । কল্পনাতে অকাল 
বসস্তের আগমন “বসন্ত” কবিতায় । ক্ষণিকাঁতে শেষ যৌবনের শেষ বসম্ত বা 
অক্তাল বগন.ত। উৎদর্গ কাব্য গ্রন্থে অকাল বসন্তের অবসান “উৎসর্গ আট 
সংখ্াক* (সংযোজন) কবিতায়,বিরহী কৰি। পুরবীতে শেষ সাঁতাশের 


১৩৪ কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী 


শয় বান তে । এবং মহুধাতে কবি "ধ্যানের ধনখানি" বিশ্বের কাছে সঁপে 
প্রথম বসত্তাঁকি* বোধন করে নব পরিচষে নব রা 'উজ্জীবন? করে নূতন 
ভাবে যাত্রা সুরু করলেন (২২ ফাল্জন ১৩৩৭ দোল পূণিমা)। 

প্রথম বগত্ত-_ কাখ্যগ্রন্থের প্রথম ভাগ অথবা 'শন্ দ্বীসেব সৈকত তীব"'_- 

“কবিতা যে লেখে করধিতাগুলিব অন্তরের ইতিহাস তাব কাছে শ্রম্পষ্ট। 
বাইরে প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হযেছে কি না! হযতে। সেট! তাব পক্ষে নিশ্চিত 
বোঝ! কোনে কোনো স্থলে সহজ হয না। কিন্তু, এই মংকলন উপলক্ষে একটি 
কথ] বলবার স্থযোগ পাব প্রত্যাশ। কবে এ কাজে হাত দ্রিকষছি। বারা আমাব 
কবিতা প্রকাশ কবেন অনেক দিন থেকে তাৰ সম্বন্ধে এই অঙ্কভব কবছি যে, 
আমার অল্প বযসেব যে সকল রচনা ম্থলিত পর্দে চলতে আবম্ত করেছে মাত্র, যারা 
ঠিক কবিতার সীমাব মধ্যে এসে পৌছয় নি. আমার গ্রন্থাধলীতে তাদের স্থ'ন 
দেওযা আমার প্রতি অবিচার । সন্ধাপংগীত, প্রভাত সংগীত ও ছবি ও গান 
এখনো যে বই আঁকাবে চলছে, একে বল! যেতে পাবে কালাতিক্রমণ-দোব । ওই 
তিনট কবিতাগ্রন্থে আব কোনো অপরাধ নেই. কেৰল একটি অপবাধ লেখাগুলি 
কিতাব রূপ পায় নি। ভিমের মধ্যে যে শাবক্ক আছে দে যেমন পাখি হযে 
ওঠে নি--এটাতে কে দোষ দেবে না, কিন্তু তাঁকে পাখি বললে দৌষ দিতেই 
হবে। ওই তিনটি বইযেনু যে-কযট।1 লেখ! সঞ্চযিতাষ প্রকাশ কর! গেল ত1 ছাভ। 
ওদের থেকে আর-কোনে। লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভাহ্ুসিংহের 
পদাবলী সম্বদ্ধেও সেই একই কথা । কডি ও কোমলে অনেক ত্াযাজা জিনিষ 
আছে, কিন্ত সেই পর্বে আমাব কাব্য ভূসংস্থানে ভাঙা জেগে উঠতে আবন্ত 
করেছে" সেঞ্চযতাব ভূমিকা-পোৌষ ১৩৩৮)। 

“এই আমার প্রথম কবিতাব বই যাঁব মধ্যে বিষষের বৈচিত্র্য এবং বহিচৃষ্টি- 
প্রবণতা দেখ! দিযেছে। যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই খতুপরিবর্তনের সময যখন 
স্কুল এ ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেবণা নান? বর্ণে ও রূপে অকন্মাৎ বাহিরে প্রত্তাক্ষ হযে 
গঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নব যৌবনের বচনা। আত্মপ্রকাশের একটা 
প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলদ্ধি করেছিলুম। আপনার মধ্য থেকে বা 
প্রকীশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও নুতন এবং আস্তরিক” কেড়ি ও কোমলের 


ভূমিকা)। 
কৰি জীবনম্মতিতে লিখেছেন, 'মানব জীবপ্নর বিচিত্র রসলীল। কবির 


ষনকে একাস্ত করিয়া! টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমলের কবিতাক 
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ভিতর দিয়! নান! প্রক্গাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ 
করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়! গ্রহণ করিবার জঙ্গ একটি অপবিতৃধ 
আকাজ্ষা, এই কবিতাগুলির মূল কথ1।* তাই কড়ি ও কোমল কাবাগ্রস্থটি কবির 
জীবনের নৃতন পর্ব_নৰ যৌবনের নব বসম্ভ এবং "শৃন্ হ্বীপের (বিল্মরণধর্ষী 
জীবন) সৈকত তীর" ও কাব্যগ্রন্থের “প্রথম ভাতা, | 

এই বসম্ত কবিতাশ্খলির মধ্যে কবি-মনের গতি প্রকৃতি অনায়াসে নিক 
করা বায় এবং কবির যৌবনের আনন্দ বেদনার ও সংশস্ষিত প্রেমের ছবি এই 
কৰবিতাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। 

জাবার কবির বিভিন্ন বয়সের আলোকচিন্র ও পোষাকের পরিবর্তনও 
কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে পরিবতিত হয়ে চলেছে বিশ্ষেচাবে ক্ষপণিকার 
পরবতাঁকালের আলোক চিত্রগুলিতে ! “কিন্ত সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু 
খাক। চাই, বার হঙ্গিত ঞ্বের দ্রিকে সেই টৈরাগোর দিকে হা অন্থরাগকেই 
বীধবান ও বিশুদ্ধ করে।* “আত্মপনিচয়েঃ কবির এই বিখ্যাত উক্তিটি তীর 
জীবন ও কাব্য স্বদ্ধে যেমন প্রযোজ্য তেমনি তার আলোকচিন্লু ৪ পোষাক 
জন্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য, ছুইই একই বিন্কুংত এসে মিলেছে। 


উতসগ্গ পত্র 


রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গপত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ও বৈচিজ্ত্যময়। 

এই উৎসর্গপত্রগুলির মধ্যেই কবি-মনের গতি প্ররুতি নিহিত রয়েছে এবং এর 
সঠিক অর্থের মধোই রয়েছে কার উদ্দেশ্যে কাব্য গ্রন্থখানি উৎসগীক্কৃত। কবির 
প্রথম যুগের কাব্যগ্রস্থে যে সকল উৎসর্গপত্র কাদশ্বরী দেবীর উদ্গেশ্যে রচন! 
করেছেন ত] হেয়ালিপূর্ণ হলেও অত্যস্ত সহজবোধ্য এবং সংখ্যায়ও অধিক । কিন্ত 
্বল্ন কয়েকটি কাবাগ্রস্থের উৎসর্গপত্রের ভাষা ও ভাব অত্যন্ত জটিল এবং সহজ 
বোধ্য নয় এবং উপহার দিয়েছেন প্রচ্ছন্নভাবে । মানসী এবং গীতালি কাব্য- 
গ্রন্থের উৎসরগপত্র এই শ্রেণী ভুক্ত । আবার কতকগুলি কাবাগ্রন্থে শুধু কবিতায় 
মনের ভাব প্রকাশ করেছেন (চৈতালি, মহুয়া) মুরোপ-খাত্রীর ভাফারী এবং ক্ষণিক। 
কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রের মধ্যে রয়েছে একটি অদৃশ্য যোগাবোগ, যেখানে কৰি 
ক্ষণিক। কাব্যগ্রন্থের চন! ও মূল অর্থের আভাস পরিহাসছলে কবিতায় উৎসগ- 
পত্রের মাধ্যমে লোকেন পালিতকে দিয়ে গেছেন। খেয়া কাখ্য গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে 
ক, কা, ১৪ 
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পড়েছে লজ্জাবতী লতার পাতার ভ'1জে লুকিয়ে থাক! কবির লাঙ্ুক হৃদয়ের সত্য, 
ক্ষুদ্র ও গোপন মর্মকথা ঘা” জশ্বনমুড়্ার বৌন্রছায়ার মধ্যে দোছুল্যমান। কৰির 
ললুকিষে থাকা গোপন হৃদয়ের এই সত) ক্ষুদ্র মর্মকথাটি খেয়। কাব্যগ্রন্থের কবিতার 
মধ্যে “প্রচ্ছন্ন' হয়ে রয়েছে বাঃ জশবনমৃত্ার বৌদ্রছায়ার মধ্যে লিখিত । আর সেই 
শাঞুক হৃদয়ের গোপন কথাটি, কবি, খেয়? কাব্যগ্রন্থের কবিতার মধ্যে বন্ধু জগর্দীশ 
চন্দ্র বন্থকে যত্বু ভার খুজে নিতে বলেছেন। 


উৎসর্গপত্র বিহীন ণেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 


রবীন্দ্রনাথ প্মরণ” কবিতার পরে লিখেছেন উৎসর্গ ও খেয়। কাব্যগ্রন্থ । 

্ারপরেই আছে উৎসর্গপত্র বিহ”ন শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি ও গীতিমালা । 
কিন্ত গ্ীতালির উৎসর্গণজ্ে প্রচ্ছন্নভাবে উপহার দিয়ে কবি হৃদয়ের মর্মকথাচি 
বিশ্লেষণ করেছেন--আম।ব বলে যাঁদের উদ্দেশ্যে কৰি অতীতে ঘষে প্রদীণ খানি 
জ/লিয়ে ছিলেন সেই প্রদীপ খানি এবার ঈশ্বরের উদ্দেশো ভেঙে দিলেন । এবং 
পরবতা অধায়ে এই আলো বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের হউক বলে কৰি 
নৃতনভাবে যাত্রা সবক করলেন । 

যে প্রদীপ জ্ঞলেছিল মিলন-_শয্যার পাশে 

সেই প্রদীপ এনেছিলেন হাতে করে। 

তার শিখা নিবল আজ, 
নেটা ভাপিষে দিতে হবে ম্বোতে। 


পিশিউ 


রবীন্দ্রনাথের কাৰ্য গ্রন্থে কয়েকটি কবিতা এবং শব্ব বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হলেও 

তাষ্বের হধো একটা স্থসমঞ্জশ্ততভাৰে একই অর্থ দেখা বায়। যেষন দৈবক্রষে, 
.বিদ্বেশিনী, ভিক্ষা, অভিমান, আঙ্গুর ফল ইত্যাদি শব্দ । 
দৈবক্রমে অথব! টবে _ দৈবক্রমে তুমি আঙগার কাছে এসে পড়েছ এসে! 
.ব্ববোপ-বাত্রীর ভায়ারী ৪৫৬ পৃষ্ঠা, আমার হুখ-মানসী)। | 

সেখানে দৈবে কারো! সঙ্গে দেখ হয়েছিল--শেষ সপ্তক ছদ্র সংখ্যক। 

এ একট! আকম্মিক সংযোগ (ছিন্নপত্র ১৩* সংখ্যক)। 

সে কি অকম্মাৎ? (ম্মরণ ১৫ সংখাক)। 

ধিনি দৈবক্রমে কবির জীবনে এসেছিলেন, যাঁর প্রথম উল্লেখ সকোপ- 
ষাত্সীর-ডায়ারীতে ও মানসীতে)। 

বিদেশিনী -_ভিক্নদেশীয়া নারী । 


বিদেশিনী--'আমার কাছে রিলে বিদেশিনী/লইলে শুধু নয়ন মন জিনি” 

€অচেন।-বিচিত্রিতা)। বিদেশিনীর মতোই অচেনা। 

“শুনে যাও বিদেশিনী' জেধবা-সানাই)। অশবীনী নামী অধরাও বিদেশিনী। 

“হে ব্ধুবেশিনী, ওগো! বিদেশিনী' নেব-বধু)ট অচেনা-নারী নববধও 
বিদেশিনী | 

“বলেো। কোন্‌ পার ভিডিবৰে তোমাৰ সোনার তরী ।/বখনি শুধাই ওগে! 
বিদেশিনী' (নিকদেশ যাজ্া--সানার তরী, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০)। দ্বপ্রষয় 
কাব্যতরণীর কর্ণধার সুন্দরী প্রেকসী কবিতাও বিদেশিনী রূপে সন্বোধিত । 
ববীন্দ্রনাথ অচেন। নারী, প্রেক্ষনী কৰিতা, অধর, নববধ,বেশিনী কিংব। প্রেস 
নাবীকেও বিদ্দেশিনীক্তপে উল্লেখ করেছেন। 


সুষ্ঠনা %-- 

তোমায় বিদেশিনী সাজয়ে কে দিল (জীবনস্থতি-_৯€ পৃষ্ঠ) অর্থাৎ 
চেন! মান্গযের মধ্যেই রয়েছে অচিন মানু, ধার বিশ্লেষণ রয়েছে জীবনস্থতিতে, 
ছেলেবেলা-_-১৬১ পৃষ্ঠায়, ছিন্বপত্র ১৩* নংখ্যকের প্রথম, কয়েকটি লাইনে, 
লিপিকায়, বাউলের গানে এবং কবিতা কূপ দিয়েছেন “শেষ সগ্তক তবে 
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লংখ্যকে' ক্ষণিক ও বিচিতিতাব «অচেনা, কবিতাগুলিতে । 


আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগে! বিদেশিনী । 
কবির চেল! প্রেয়সীকে সিন্ধুপাবের “অচেনা" বিদ্েশিনী রূপে সাজালেন। 
এই কবিতাটি লিখেছেন ১১ অক্টোবর ১৮৯৫ খ্ুষ্ান্বে শিলাইদহে। জেই 
সময়কার মনের ভাব ৬ অক্টোবর ছিন্নপন্র ২৩৭ নং থেকে ১৬ অক্টোবর ছিন্নপঞ্জ 
২৪০ নং এব মধ্যে প্রকাশিত । অর্থাৎ কবির চেন। যাছ্ষই বিদেশিনীর সাজে 
অচেন! মান্গষের রূপ নিয়ে অপরূপ মুর্তিতে কবির মনের মধ্যে আনাগোনা কনে 
-_বিদেশিনীর এই একটি অর্থ ই ববীন্দ্রনাথ করেছেন । ক্ষণিকার পরবর্তীকালে 
এই বিদেশিনীকে কখনো! “অচেনা” (ক্ষণিক1, বিচিত্রিতা) কখনো 'অপরিচিতা” 
€ছিন্নপঞ্জ ১৩* সংখ্যক, পূরবী) কখনো! নববধূবেশিনী নেববধু-_ মহুযা) ব্বপে 
সাজিয়ে বিশ্ববিমোহিপী বিদেশিনী “অধর মাধুরীতে" (সানাই) পরিবতিত কৰে 
ছন্দের বন্ধনে 'শেষ সপ্তক তেরো সংখ্যকে বেধে দিলেন-_ 
অচিন পাখি তৃমি, 
মিলনের খাচায থাক, 
নান। সাজের খাচা। 
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়, 
স্থকিত ওভার মধো। 
যা"ঘুশাস্তিনিকে তনে বাউলের গানে শুনেছিলেন- 
খণাচার মাঝে অচিন পর্খি কেমনে 
আসে যায়, 
ধরতে পারলে মনোবেভি দ্বিত্তেম' 
পাখির পায়। 
শেষ সগ্তক তেরো সংখ্যক কবিতাটি এই বাউলের গানকে অবলম্বন করে 
ধ্যানোস্তব প্রিষার” (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সণথ্যক) পরিচক্ষ দিয়ে বিশ্ববিমোছিনী 
বিদেশিনী নারী “অধরা'র (সানাই) উদ্দেস্তে লিখেছেন-_ 
অধরা ছিল তোমার দূঝে-চাওয়1! চোখের 
পল্লপবে, 
অধর] ছিল তোমার ধাকন-পর নিটোল হাতের 


মধুরিমাষ। 
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গুকে ভিক্ষে ছিলে পাঠিয়ে, 
এও গেল চলে। 
জানলে না এইগানে তোঁষারই কথা । 
"যাকে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসির়। অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা 
বলিয়া বাধ, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়! ধরিধ! রাখিতে চায়, কিন্ত পারে না, এই 
অচিন পাখিব নিঃশব যাওধা-অ।সার খবর গানের স্থর ছাড়া কে দিতে পারে ।, 
(জীবন স্বতি_-৯৫, ৯৬ পৃষ্ঠা, ছেলেবেলা-_১৬১ পৃষ্ঠা) । 
সত্য- অযিথ্যা, বার্থ, প্রতিজ্ঞা, শপথ । 
সত প্রেষ_ মংপুতে ববীজ্রনাথ । 
ভিক্ষা-_ ভিক্ষা ভিক্ষা! সব ঠাই/তবে আর কোধ। বাই ভিখারিনী হল যদি 
কহ আসন! পকুষের উক্কি-মানলী)। 
সেখানে গিয়ে করেছ চুপ /ভিক্ষা গেল থামি (অন্তহিতা-পরিশেষ)। 
আতিথ হয়ে দিই নি ছ্বাবে সাড়া,/ভিক্ষাশাত্র নিই নি কাতর কবে 
(ভঙগ/বলা -ক্ষণিক1)। 


প্রেম ভিক্ষা করা। 
অভিমান _ নূপ €কন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে (পুরুষের উক্তি-মানসী)। 


তোমার অভিমান/জাধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ (অদেয়-সানাই)। 
প্রেষের জন্ত অভিষান। 

সম্জলনীল-জলদ-বরণ বসন থানি গায়ে-নীল বসন পরিহিত। নারী - 
গাজছ নারী (যাত্রী-ক্ষণিক।)। কবিপ্ধ শেষ কাব।লস্্ী। কবির প্রিয় রঙ নীল 
কারণ তার প্রেমের রঙ নীল । তাই বলাক1 কাব্য-ণরিক্রমা ৩ সংখাকে 
বঙোছেন -.'অসীম্ প্রেষেব নীলধারা যেন সংগীত বসন হয়ে ছেয়ে ফেলেছে। 
কৰির প্রেমেব সঙ্গে সংগীতও যুক্ত । “মোর প্রেম এল গান গে্ছে"__কৰি ধাকে 
পথ যৌবনে গান দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন । 

রুংগীত শতদল-_ফাড়ায়েছ দংগীতের শতদলদলে' (ম্মরণ নয় সংখ্যক)। 
'মানস,তরফ-তলে বাণীর সংগীত শতদল' (আহবান-পৃরবী)। 

ধিনি সংগীতের শতদলদলে দীভিয়ে রয়েছেন তীকেই কৰি পৃরবীতে 

“আহ্রান” করলেন। কবির যৌবনের প্রেমের গান “এই শ্তামলী বাংল! দেশের 
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রর উদ্ষেস্টেই রচিত- “সে নামবে না গানের আঙলন থেকে/।সে জিখবে 
তোমাকে চিঠি/রাগিণীর আবছায়ায় বসে ।” 
বাশিওআলা- ববীন্দ্রনাথ। শ্টামলী কাবাগ্রন্থের 'বাশিওজালা, | স্থরকার 
ও গীতিকার রবীন্ত্রনাথ- প্রাণরঙ্গতৃূমিতে ছিলুম বাশি বাজিয়ে (শেষ সগ্ক ছয়) । 
আচেন1-_“কেউ যে কারে চিনি নাকো/সেটা মস্ত বাচন' (ক্ষণিক1)। 
“অনেকদিন দিয়েছ তুমি দ্েখা./বসেছ পাশে তবুও আমি একা” (ৰিচিত্রিতা)। 
“যতটুকু লেশমাজ্জ চিনি ছুজনায়,/তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায় (ক্ষশ- 
ফিলন-চৈতালি)। .4 
“তুষি চেন না আমাকে,/তোঙ্কাকে চিনি নে আমি/আজ পরস্ত কেমন কথ 
এটা হুল তাই আমি ভাবি' পেক্সপুট ১৫ সংখ্যক)। 
দুজনে কেহু কারে বুঝিতে নাহি পারে./বৃবীতে নারে আপনার (সব 
শাবী--সোনার তরী)। 
অচেনা চরিত্র, অমিল চরিক্র, কবির বিপরীত চরিত্রের নারী, তাই তিনি 
অচেন1] ছিলেন-__'সেই কথা ভেবে দেখলে সবাইকে অপরিচিত ৰলে বোধহক্' 
(ছিন্লপত্র ১৩* সংখাক)। 
“খেয়া” শব্ষটি কৰি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন কবিতা লিখেছেন । খেয়! শব্দের 
ভিন্ন অর্থের প্রথম উৎপত্তি ও তার বিশ্লেষণ “গোড়ায় গলদ+ গন্ঠ নাটকে (১৮৯২)। 
পরবর্তাকালে বিচিত্রিতার “বববধূ* কবিতায় ও তার বিশ্লেবণ করেছেন । 
খেয়ী_ নৌকা । খেষা পারাপার বন্ধ হযেছে আজিবে (আবাঢ়-ক্ষণিকা)। 
খেয়। দেওয়া যোগাযোগ স্থাপন করা । ছুই হৃদয়ের মাঝে সংঘোগ 
স্থাপন কারি নৌকা _'এই সংসার সমৃত্রে দ্দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েছি-_একে 
একে তোদের ভটিকে আইবুডে।- কুল থেকে বিবাহ কুলে পার করে দিক্সেছি ।, 
গোড়ায় গলদ (১৮৯২)। 
বর বধু-_-“বিরহ নদী জলে খেয়ার শরী চলে/যায় সে ফিলনেরই ঘাষ্টে 
(বিচিত্রিতা)-__বর এবং বধূর সংযোগ স্থাপন কারি নৌক1| ছুই হাদয়ের মিলন । 
নারী, বধৃ--"আামি তোমার খেয়াল শোতে তব্বী/প্রথম থেওয়া থেক 
খেয়ালি পুরুষের প্রথষ। নারী (নীহাত্িক...বিচিজ্িত?) | 
'ভোর বেলাকার পাখির ভাকে প্রথষ খেয়া! এসে/ঠেকল যখন যব গ্থষেৰ 
চেনাশোনার দেশে” (জন্মদিন--সেঁভুতি)। প্রথম! নানী অথৰ! বু 
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“আর রবে খেক়াতন্বী হারা-_-এ পরের ভালো বালা” (জন্মদিন-_সেঙ্ছুতি)। 

খেয়া! কাব্যগ্রন্থ--এ যে আমার লজ্জাবতী লত।। খেষ| কাবাগ্রন্থেষ উৎসর্গ 
পঞ্জ-_-কবির লান্ভুক হৃদয়ের গোপন কথা, যা? “শেষ খেয়া” কবিতাধ 'প্রচ্ছক্ 
(থেয়া)ভাৰে উল্লেখিত । লক্ফাবতী লত। (রূপক)-_-কবিব লাজুক হৃদয়ের গোপন 
কথা বা” “প্রচ্ছন্ন” হয়ে লঙ্জাবতী লন্চার পাতার ভাজের মধো নীরবে লুকিষে 
রয়েছে । কবির এই জীবনমৃত্যুর বৌদ্র ছাফায় দোছুল্ামাঁন হৃদয়ের নীরব ক্ষত, 
মতা এবং গোপন কথাটি বন্ধু জগদীশচন্দ্র বন্থ যেন খেষা কাব্যগ্রন্থের কবিতার 
যধ্যে বত্বভার খুঁজে নেন। 

দেহ- “জন্ম মোর বহি ববে/খেয়ার তবী এল ভবে' (নব পরিচয়-_বীথিকা)। 

“খেয়। ছাভিবার আগে তীরের বিদায় স্পর্শ দিতে? (রোগশধা ষ)। 


“ভাসিবে ঘবে খেযার তরী কেহ কি উপকুলে/রচিবে ডালি নাগকেশবেএ 
ফ্লে' (আবেদন-__ বীথিকা) । 

কাবা তবী-_বের্দিন খেষ! ধরেছিলাম ছাযা বটের ধারে/ভোরের শুবে 
ভেকেছিলাম কে ধাবি আয পারে" (মৌবন বিদ্বায-_ক্ষর্ণকা)। 

মৃতু তরী-_“গিষেছে তার ছাযা মুর্তি কালেব খেয়! পারে (ছায়াঞ্টবি- 
বীথিকা)। 

“আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়াঘ পাড়ি? (নূতন শ্রোতা -পরিশেষ)।" 

খেয়া! শবটি কবি নান! অর্থে প্রধোগ করেছেন-__ 


গুগে। সন্ধা। শেষ প্রহরের নেয়ে,/ভাসাও খেয়া ভাটার গঙ্গা বেয়ে । 
খেয়।- অন্তের খেয়! (নামকরণ-_-আকাশ প্রদীপ), উজানের খেয়া (বিমুখিতা 
সানাই), পানের খেয়! (রোগশধ্যায় তিন সংখাক)। পারের খেয্স। (শেষ লেখা 
১* সংখ্যক) প্রদীপের খেয়া আকাশ প্রদ্দীপ--ছড়।র ছবি)। ঘরের খেয়া (ছড়ার 
ছবি)। 
তরী-_-লৌকা। গান গেয়ে তরী বেষে কে মাসে পারে (সোনার তরী)। 
সোনাঝ তরী- ম্বপ্রমষ কাবাতরণী-_'ঠাই নাই, ঠাই হাই- ছোট সে 
ভবরী/আমাৰি পোলার ধানে গিষেছে ভরি? (মোনার ধান-কাব্ের ফসল) । 
এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফলল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে" অর্থাৎ স্বপ্রমগ 
কাব্য তরনীতে । বাজার ছেলে, রাজার মেয়ে, বিশ্ববতী, মানপনুনদ্বা, নির ছ্ছেশ 


১৪২ কবিকাব্যে নেপখাচাবিণী 


বান্ত গ্রর্ভৃতি কবিতার স্বপ্ন” এ্রনেব আভান পাওয়া বার, বা' ছিন্নপঙ্ের যধো 
ধবে বেখেছেন ১৯, ২২ সংখ্যকে । বপকথার জগৎ । 
গানের তব--'বুল থেকে মোর গানের তরী দিলেষ খুলে । 
দেহ_-'আমি তোমার খেয়াল ম্রোতে তরী” (নীহাবিকা-_বিচিন্িত1) | 
যনে পড়ে কৰে ছিলেম একা বিজন চরে, তোমার নৌকা। ভর! পালের ভবে/ন্বচূর 
পারের হতে/কোন অধেলাধ এল উজান শ্বোতে' (₹ঠাৎ জিলন-__সানাই) 
কাবা তর--”সে ছিল আবেকর্দিন এই তবী "পরে* শ্বিতি--চৈভালি)। 
“তুমি গগো ক্ষণেক তরে “সৰে আমার তরী "পরে" (যাত্রী-ক্ষণিকা--১৯০৯)। 
দিরহখ কাব্যতব্বরী_-বিরুহী নেয়ে । অগেোৌরবার বাড়িয়ে গরব/করৰে আপন 
সাথ্ী/বিরহী মোর নেয়ে" বেলাকা পাঁচ সংখ্যক, ১৯১৪)। 
সীঃ1- মস্ত, শেষ, কাযা, নারী, বালিক! রূপিনী সীমা । বলাকা কাব্য-_ 
পরিক্রম] ৯২-৯৬ পৃষ্ঠা । (ন্মেহ, গেম এরতির প্রতিশোধ) ।॥ সীমা এবং ক্ষশিকা 
শক্বটি কবি ব্যাপক ভাবে বাবহার করেছেন। বিবাহ পূর্ব কবি কল্পনার বালিকা 
ন্ূপিণী সীম! (ন্বেহ, প্রেম, গৃহীসত্ত') € সন্গযামী রূপী অনীমের (শুল্তা, সন্গযাসী 
সপ্তা) যে মিলন সাধনের ভ'ব ন্ধপ কবির মনে প্রকৃতির প্রতিশোধ" নট কাব্যে 
প্রথম অস্কুরিত হয়েছিল সেহ ভাবরূপই পরবত্ণাকালে কবির জীবনে ও কাব্য 
বিপুল প্রভাৰ বিস্তার করেছিল । এই নাটা কাব্যে সীমা অসীমের বিশ্লেষণ 
বেছে 
“প্রমের মেতৃতে যখন এই ছুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সক্্যাপীর 
বঙ্ন যিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অমীমে মিলিত হুইয1 সীমার মিথ্া। ভুচ্ছতা এ 
অসীষ়ের মিথ্যা শৃশ্ততা দুর হইয়া] গেল ।” “আত্মপরিচয়ে' লিখেছেন,__ 
'পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলকিই ধর্জরে।ধ 
যে প্রেমের একদিকে ছ্ৈত আর একদিকে অইছৈত, একদিকে কিচ্ছে আর-_এক- 
“দকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মৃক্তি।” 
পশ্চিম যাত্রীর ভাঘারিতেও সীমা অসীমের বিষণ পাওয়া যায়-_ 
্রী পুরুষের মাঝে বিধাতা একটি দুরত্ব রেখে দিষেছেন। এই দূরত্বের ফাকটাই 
কবলই সেবায় ক্ষমায় বীর্ধে সৌন্দ্যে কল্যাণে ভবে ওঠে, এইখানেই সীমায় 
অসীষে শুভদৃতি।” 


কবি জন্মদিন ১১ সংখ্যক কবিতায় নিজেবই বিস্মবণধম্ণা জীবন কাহিনী 


কৰবিকাব্যে নেপখ্যচাবিনী ১৪৩ 


প্রকাশ করে লীমাকে নিষে অসীমের বিচিত্র লীলার কথ! বিঙ্লেষণ করেছেন। 
যাঁর কিছু কিছু ভাবার্থ নৰ জীবনারভের স্চনায় লিখিত 'প্রক্লতির প্রতিশোধ 
নাট্যকাব্যে পাওয়া! ধায় । “প্ররুতির প্রতিশোধ" নাট্যকাবাটি কবির গ্জীবন 
দাট্যেব শ্থচনা এবং প্মবণ* কাবাগ্রস্থটি “নাটা-শেষের' পালা । এই সীমা ও 
অসীমকে নিয়ে কবির জীবননাটোর ষে বিচিজ্র লীলা (কডি ও কোমল থেকে 
স্মব৭) "তারই প্রকাশ রয়েছে জন্মদিন ১১ সংখাক কবিতাঁধ, কাবো, সাহিতো 
গানে ও উপচ্গামে। মংপুতে কৰি সীমা ও বিশ্বসত্তার অর্থ বলে গেছেন। 
“ৰিরাট অসীম বিশ্বসত্তা একটুকু কেন্দ্রের মধ্যে কোযার মধো- জন্মদিন ১১ নং) 
ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে বেঁধে সীম।তে (দেহ, নাবী, ক্ষণিক') প্রকাশ হল ।, 


দূতী, ন্বগৃতী- লক্ষ্মীর প্রতিনিধি, গৃহলক্ষমী। 
“সেই শুনে কোনো কোনে দিন বা/বৈকৃণ্ঠে লক্ষ্মীর মাসন টলেছিল,/তিনি 
পা্টিষে দিলেন গ্তার কোনো কোনো দু্তীকে” (শেষ সপ্তক ৪৩)। 
তুমি সে আকাশ ভুষ্ট প্রবাসী মালেক হে কলানণী /দেবভার দৃতী' 
(শহবান পূরবী), কলাণী নাবী । 
“হে প্রেষসী স্বর্গদৃতী./আমারু যত কাব্য পু'খি/তেোমার পায়ে পড়ে আ্ততি,/ 
তোমারি নাম বেডাধ কটি” (অতিবাদ ক্ষণিক") । কবি প্রেষসী। 
“ইঙ্গিতে জানিষেছিল “আমি শাকি দূত, | সে বযেছে লব প্রনাক্ষের 
পিছে,/নিতাকাল সে শুধু আসিছে' বধু আকাশ গুদীপ) । 
দূত -- প্রতিনিধি, বধূ । রূপকথার বধূ প্রতিনিধি । 
আসন পাঁতি-_'জেগে উঠে পাওনি তাশ খজে./দাওনি আসন পাতি' 
(নীহারিকা _বিচিজ্িতা)। 
“তারে স্বপ্ন হয়েণছল মনে, দিইনি আলন বসিবার (আসা যা ওয়! সানাই)। 
ভালোবাসার মমাদর কবেননি । 
বিদেশ- ভিন্ন দেশ। 
বিদেশ-- সাগর পারের লীলাঞ্জো কের আকাশপথ । 


বিছ্বেশ্রে ভালোণ্লা (শেষ লেখা ৫ নং) অন্য দেশের ভালোবাস! । 
প্রথম বয়মের লীলালোকের লীলাক্ষেত__শিলাইদহু (১৩০৭) 


শের বয়সর লীভলোক-_-“শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলির্লাগের 


১৪৪ কৰিকাবো নেপথ্াচাবিদ্ব 


রাঙা আলোতে তোমার সেঈ দূরের বধুব সন্ধানে চলে বাও। সেইদিকেই ভানা 
মেলে দাও সাগর পাবের লীলালোকের আকাশপথে 1? 

জীবনের প্রভাত বির শৈশব । সে-গ্রতাতে তুমিই তো! ছিলে/এ 
বিশ্বের বাণী মৃত্তিমতী--কাঁন*-) দেবীর ল্ম'তি। 

যৌবনের প্রভাত- নব « “ন ও নৰ ফমস্তন। “যে-তারা যহেজাক্ষণে 
প্রতুষবেলাষ/প্রথম শুনল মোরে নিশাস্তেব বাণী'__নব যৌবনের পঞ্চদশী নাবী 
ফিনি কবির স্তপ্ত যৌবনকে প্রথম জাগ্রভ করেছিলেন । মুণালিনী দেবী । 

জীবন মধ্যাহু_ যৌবন । (প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাক্ছের বাদী নেই, 
কিন্তু সায়াহ্কের পূর্ণতা গুটভাবে বধাহুকে লিয়ে ।" 

যৌবন মধ্যাহ্ন-_পূর্ণ যৌবন অথবা বসম্ত। 'সার্থকতা৷ ছিল যেইখানে/ক্ষণিক 
পবুশি তারে চলে গেছি জনতার টানে/লেই যৌবনমধ্যান্ছের অজল্ের পাঁল1/শে ব 
হয়ে গেছে আজি, সন্ধার প্রদীপ তল জ্বালা (অবশেষে-সানাই)। 

জীবন সায়াহ-_প্রোঁচ অথবা শ্যে জীবন । 

যেঁবন সায়াহ্ু-_-শেষ যৌবন অথব! শেষ বসস্ত । 'সাযাহ্কে তি চলে 
গেলে অবাক্কের অনালোকে? ৷ মুণালিনী দেবী । 


বঙ্গকা ৪২ সংখ্যক 


ভোর বেলা -_তুমি আমার স্বপ্ত যৌবধনকে জাগ্রত করেছিলে বলে চেলা 
মেঝেছিলাম । অর্থাৎ প্রথম যৌবনে মানসীতে অন্ততন্থের জন্ত আঘাত 
করেছিলেন €(১৮৯*-আমার স্ুখ-মানসী, স্ুবোপ যাত্রীর ভায়ারী ২* অক্টোবর 
১৮৪৬) | 

মধ্যাহে_ মধা যৌবনে কাজের জন্য বাস্ত ছিলেন ছিন্ুপত্র ১৮৯৯-১। ৯৫)। 

সন্ধ্যা বলা-শ্ফে যৌবনে 'ভীরুতাঁরঃ জন্য উল্টো কৃথা ৰলে 
ভালোবাসাকে কদ্ধ করে মনের সব দরজা বদ্ধ করে রেখেছিলেন, যেন মৃত্যু দূত 
ছয়ে কবির জীৰনে এসেছেন (ভীরুতা-ক্ষণিকা)। 

দস্যু বলে শক্র বলে- উলটো কথা-_পরম মি । তীরু তা-ক্ষণিক। ৷ 

যারে নাহি চিনি-_অচেন। (ক্ষণিকা, ৰিচিত্রিতা, ছিন্লপজ ১৩*নং, পত্রপুট 
১৫ নং, ক্ষণ মিলন--চৈতালি, ক্ষণিক মিলন-_কড়ি ও কোনল)। 


হার ভাষ। বুঝি-ত পারি নি-_ হুল্পতাষী নারী (যৌন ভাবা-নালী)। 


কৰিকাষ্যে নেপথ্যচাবি৭ ১৪৫ 


ভাষ! ঘাঝ জান! ছিল নাকো (শেষ লেখ! ৫ সংখ্যক) । 
“ভাষা বিহীন মৃখ' (জন্তহিত! পরিশেষ)। 
বৰীজ্রনাথ “বধ,+ কথাটি বিভিন্ন অর্থে, কাব্যে ও গানে প্রকাশ করেছেন। 
বধূ প্রেক্সসী কবিতা! । কবিতা রে, বধুটি আমার, ছুটি শুধু পড়িবে নিশ্বান। 
ছটি শুধু ৰাহিরিবে ৰাণী,/বাছ ছুটি হৃদয়ে জড়ায়ে! মরমে রাখিবি সৃখখানি" 


(গান জারম্ত--সন্ধ্যা সংগীত) । 
বধ,প্রিয়া। “এস এস বধ, এস,/আধেক জআবাচারে বলো,/অবাক অধবে 


হাসো/ভুলাও সকল তত্ব" শিতে ও বসস্তে-চিজ্া) | 
পরাণ-বধ্‌- মৃত্যু । “আমার পরাণ__বধ, ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়।। বহু ভালাবেসে/ 
ধবিৰে তোমার বান্ছ' (প্রতীক্ষা-_-সোনার তবী)। 
পরান বধু-পরান লখা, ঈশ্বর । “হে মোর পরান বধু হে,/কখন যে তুমি দিয়ে 
চলে যাও পরানে পরশ মধূ হে' (মুক্ষিপাশ-খেয়া)। 

ৰ্ধ,-_জীবল দেবতা । 

“কী ফেখিছ, ঝধু. মরম মাঝাবে/রাখিয়। নয়ন ছুটি+ (চিজ্ঞা) । 

পাদপীঠ” পরবে চরণ প্রসারি শযনে বসিল1 বধু--/আমি কহিলাষ, “সৰ 
দেখিলাম, তোষারে দেখিনি শুধু” (সিন্ধুপারে-চিত্রা)। 

অজানিত বধ.--অচেনা বধ, জৌবন দেবতা)। 

চির কিশোর বধু- রবীন্দ্রনাথ । সেই আমার চিরকিশোর বধু/তাকে তো 
আর পাইনে দেখতে এই ঘ্বরে" (শেষ সপ্ুক ৩১ সংখ্যক)। 

বধু শিরোনাম1)-_কবির শৈশবের মানসপটে যে বধূর ছবি আক? ছিল 
তারই বাস্তব প্রকাশ “বধূ” কবিতাগুলিতে-_“ঠাকুরম। ক্রততালে ছড়া ফেত পড়ে! 
ভাবখানা! মনে আছে-_বউ আসে চতুর্দোল। চডে/আম-কাঠালের ছায়ে,/ 
গলায় মোত্তির মালা, মলোনার চবণচক্র পায়ে" আকাশ প্রদীপ)। জীবন- 
স্বৃতির ৭ পৃষ্ঠায় এই কবিতার প্রথম অংশের বিবরণ পাওয়! যায়,এবং শেষ 
অংশ এই নায়কেরই (কবির) নব ধৌবশের বরহন্তমঘ কাহিনী । বধূ (সানসী) 
বালিক! বহু (খেয়া) এই কবিত! ছুটি গ্রাম্য নব বধূর অন্তর কাহিনী (ষানসী) 
ঘ।' 'ছুঃখ দিনের ঝড়ের” মধ্যে প্রবাহিত বোলিক! বধু)। 

'সুখ চাক! বধূ--'গোপনে ক্ষণিক1 দেখা! দিতে আসে/যুখ ঢাকা বধু সেজে 

(জন্মদিন ১১ নং)। ক্ষশিকার বিলাশের পর (১৩১৯), ক্ষণিকাই অশরীরী নারী 
জ্ূপে দেখা দ্বিলেন। জশন্বীরী নারী “অথবা” । 


১৫৬ কবিকাৰো নেপখাচাবিণী 


যাহেজ্র্ ক্ষণ-_হুর্লত মৃহূর্ত (শেষ অর্ধা-পুরৰী) | 'অনেক কালের একটি ্াজ 
বিন? 554 আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে/কোনো খতুর কোন 
সুলিব/চিহ লাগে নি। একদা ছিলেম এ দিনটির মাঝখাঁনেই (শেষ সপ্থক 
উনজ্িশ)_-কবির বিৰাহের দিন । না 

রহস্য আাঁভাসে, রহস্যের তীব্রতায়, অভাবিত রহস্তের ভাষা, গোপন 
রহুহ্চভরে _ যৌবন রহশ্ঠ অথব1 রহম্তময় ফৌবন। 

রহস্য আভাসৈ-চিত্ত ভরি দিলে সেই-রহম্ত-আভামে । (স্মরণ ২২ 
হংখ্যক)। বহম্যময় ফৌবন। 

রহষ্ঠের তীব্রভাষ__অকম্মাৎ একদিন কাহার পরশ/রহস্তের তীব্রতায়-_ 
ফ্েহেমনে জাগাল হয়ব । (বধু-আকাশ প্রদদীপ)। বধুর পরশে নৃতন চেতনাক্ষ 
জেগে উঠল কবির স্বপ্ত যৌবন । রহন্ছের তীব্রতায়-__রহস্তময যৌবনের আনন্দ । 

অভাবিত রহস্যের ভাষ1__শরিচব ধারা মাঝে তরক্ষিয়া অপরিচয়ের/ 
অভাবিত রহস্ডের ভাবা,/চারিদিকে স্থির যাহা! পরিষিত নিত্য প্রতাযাশিত/তারি 
ফধ্যে মৃক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা (আরোগ্য ১৩ মংখাক)। 

আভাবিত রহুত্তের ভাষা- যৌবন বহন্তের ভাষা বা" মা্দিরসাত্মক কবিতায় 
পরিণত । ধাবমান বিদ্রোহের ধারা--এই আজ্মবিস্বত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি 
গু.কোম্লের কৰিতায় অবাধে প্রকাশ পেযেছিল।” কৰির নব যৌবনের প্রেষই 
হঠাৎ “ধাবমান বিদ্রোহের ধারার মতে। কৰির জীবনে ও কাব্য গ্রন্থে (কড়ি ও 
কোমল) প্রকাশ পেল। 

গোপন রহস্যতরে--বিবাহের পঞ্চম বরযষে/যোৌবনের নিবিড় পরশে/গোপন 
কহল্টভবে/পরিণত বদপুঞ্ধ অন্তরে অন্তরে (শেষ লেখা! ৮ সংখ্যক)। 


রহল্যষয় যৌবনের স্পর্শে অন্তরে অন্তরে ঘে রসের সঞ্চার হল। রৰীজনাখের 
কাবাগ্রন্থে বু আদিরস।তআ্বক কবিত! পাওয়া বাধ, বার উৎপত্তি কড়ি ও কোমল 
কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্য গ্রন্থে কৰি পুত্থান্থপুঙ্খ'ব্ধপে আদিরমের বন। দিফেছেল 
ৰা” পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাব্যগ্রস্থে বিভিন্নরূপে “অভাৰিত রহস্কের ভাবায়" 
প্রকাশ করেছেন । “শেষ লেখা ৮ সংখাক" কবিতাই কবির শেধ আর্দিরদাত্মক 
কবিতা । আরিরসের কবিতা গুলি র মধ্যে "ছাধাসঙ্গিনী' ৪ শেষ লেখ! ৮ 
সংখ্যক' কবিতাম্ম তিনি 'অতিথি+ কথাটি বাবার করেছে । 


কবিকাৰো নেপথাচারি ১৪ ৭ 


হে দেবঃ হে দেবীগণ _পৃণ্যবল হল ক্ষীণ, আজি মোর হ্র্গ হতে বিদায়ের 
ছিল (দ্বর্গ হইতে বিদায়-চিত্র।) | স্বর্গের দেব দেবী গণ। কবির ছৈত সত্বার 
বন্ধের জন দ্বর্গ থেকে বিদায় নিলেন (রূপক কবিতা)। 

তুমি দেবতা পাড়ায় বেদের মেয়ে__'পথের ধারে গাছতলাতে তোষার 
বাসা. শ্াামলী /তুমি দেবতা পাভাঘ বেদেব মেয়ে'__(শ্টামলী)। 

দেবনাদের পাড়ার যধ্যে তুমি বেদের মেয়ের মতো! সংসার কর এবং মুহতের 
যধো তুমি গরীব হয়ে যাও । তুমি যাকে ভালো”"বসেছ তার প্রতি কোন 
অধিকার (গাঠছড়ার বাধন। দাবি কর না। কবির নিজের সংসার । 

মচেন্্ঃ উক্জ্র রবীন্দ্রনাথ । ববীন্দ্রকাব্যর বন্ধ কবিতায় রয়েছে কবির 
নিজেরই মাত্মকথা 'এই আত্মকথা নিজেকে মহেন্দ্র অথবা ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। স্বর্গ হইতে বিদায় (চিত্রা) ও পাঠিক। (বীথিকা) কবিতায় কবি 
ভূমিকাঘ মহেন্দ্র উল্লেখ রয়েছে । আবার “তপোভঙ্গ' (পুরৰী) কবিতায় 
লিখেছেন -“তপোভঙ্গ দূত আমি মহেক্র্রের __অর্থাৎ কবির সন্াসী সম্ভার (শিৰ, 
শৃন্ততা, অসীম) সঙ্গে গৃহী সত্তার (উম. নারী, সীমা) মিলন কাহিনীধ বন! 
দিয়েছেন “তপোভঙ্গ' কবিতায় যাব প্রথম আভাস পাই প্রকৃতির প্রতিশোধ, 
নাট? কানো ও 'কর্ভি ও কোমলে' কাব্যগ্রন্থ । 

শচী--(পাঠিকা) কৰি প্রেস । 

খ্যামা আকাশ প্রদশপ।-__উজ্জবল শ্যামল বর্ণ- কাদগ্থরী দেধী। 

শ্টামা মেয়ে €ুষঞ্চকলি_ ক্ষণিকা)। কালে! বং, কৃষ্ধবণা ঘ্রী। 

শামা সুন্দরী _-(বোধন-_ মহুয়া) ] কালী, অস্বিক1। 
কৰি «শ্যামা ও “শ্যাম! মেয়ে" কথাটির ছুই বকম অর্থ করেছেন। একটিয় অথ 
উজ্জল শ্যাঞল বর্ণ (আাকাশ প্রদীপ) অন্যটি অর্থ কালো অথবা কৃষ্ণবর্ণ কেষ্কলি 


- ক্ষণিকা) | 
পঞ্চমী 'আকাশ প্রদীপ) _অমাব্ন্তার পর পঞ্চম তিথি-_-"দিকি চাদ্দনীর 


আলো” অর্থাৎ আলো জাধ।রি । বর্ণ শ্যাম বাকালো! বং (শ্রামলা)--ম্বণালিনী 
'দেবী ' দ্রৌপদণি--বন্ধন পটিয়সী নাবী । 

শ'ামল। (বিচিত্রিতত, বীথিকা)- _'শ্রীবণে অপবাজিত1 চেয়ে দেখি তারে 
জাখি ডুব যায় একেবারে? নীল বা কালো বং । 

শাম শী (শ্তামলী, শেষ সগ্তুক __মাটির শ্টামল অঞ্জন অথব1 সজলনীল-জলঘ- 


বরণ (যাআী-ক্ষণিক।) মেটে সবুজ, নীল অথব! কৃষ্ণবর্ণ (কালো শ্টামা মেয়ে 


১৪৮ কৰিকাৰ্ো নেপখ্যচারিখী 


কথ্চকলি ক্ষণিক।)। মুণালিনী দেবী । কৰি শ্টালী নারীকে বিশ্বগ্রকৃতিয স্কশ 
দ্বিষে বনদ্না করেছেন “্মরণ? কাবাগ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে (স্মরণ ৬নং)। 
চঞ্চলের লীলা সহচব-- আত্মপরিচয় ২৯৬ পৃষ্ঠা । হাল্কা আমার স্বভাৰ 
(শেষ সঞ্তক ৪১ সংখ্যক) । 
কৰি €ক্ষণিকা) অস্থির প্রকৃতির । 
রবীন্দ্রনাথ নিজের চরিত্র নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন । 
রোম্যান্টিক নেব জাতক)_-কাকশাঁলা হতে তীর চুরি করে আনি রঙ্-রস,/ 
আনি তারি জাছুর পরশ ।/জানি, তার অনেকট। মায়,/ অনেকটা ছায়া । আমারে 
শধাও যবে “এবে কভু বলে বাস্তবিক? আমি বলি “কখনেো। না, আমি 
ঝোম্যার্টিক |, 
রবীন্দ্রনাথ ছিলন রোম্যান্টিক কবি, তাই তিনি মানসী, ক্ষণিক। এৰং 
অশরীরী নারী অধর ও বাংল! দেশের মেয়েকে স্যরি করেছেন। 
ঘরের চাবি__-অগুরের চাবি (অঙ্ের়-সানাই)। 
চাবি -তাল' খুলিবার যস্ত্র। পরিচয়। ক্ষণিক কাব্যগ্রস্থখানি কবির 
প্রিয় গ্রন্থ, তাই ক্ষণিকা কাবাগ্রন্থের এবং অন্তরের চাৰি (পরিচয) বেখে গেছেন 
পৃরবীর 'ক্ষণক।'র | এবং বিলেষণ করেছেন পশ্চিম-ধাজীর ডায়ারিতে ৫ অক্টোৰর 
১৯২৪ খৃষ্টাব্দে । 
চাবি (পূরবী) -_ 
বিধাতা কবির হৃদয়কে বহু কক্ষে ভাগ কর! প্রাসাদের মতো স্যর কে 
অস্ত:পুরের গুপ্ঠ কক্ষে তালা দিযে চাবিখানি দূরে ফেলে দিলেন। তাঁই তীর 
অন্তঃপুরের গুধ্ধ কক্ষটি চিরকাল রুদ্ধ হযে রয়েছে। এই কারণেই তাঁর গোপন 
হৃদয়ের ভালোবাস|র কথা তিনি কখনে| কোথাও বলেন নি শুধু সংকোচে নীরব 
হয়ে গোপন করে গেছেন (শেষ সঞ্চক ছাব্বিশ সংখ্যক)। এই গুপ্ুকক্ষের ফুল 
ছড়ানো, গন্ধে বিভোর, অন্তরতম প্রদেশের নির্জন প্রান্তরের ছায়াঘন শাখায় 
বসে কবির লাজুক হৃদয় (লাজুক পাখি, লজ্বব।বতী লতা) প্রেধসীর উদ্দেশে 
প্রেমের কবিতা বচন কবেন । যদি কোন পথিক এই হারিয়ে যাওযা গুগকক্ষের 
চাবিখানি (ক্ষণিকার পরিচয়) খু'জে পায় তবেই কবির অন্তরতম প্রফেশের গু 


দ্বার খুলে অনার্দি কালের শ্বাশ্বত প্রেমের বাণী শুনতে পাবে--. 
অবশেষে 
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রাস্তে এসে 


কবিকাব্যে নেপখাচাবিনী ১৪৯ 


ষজ্। তার হবে অবদান । 
থুলিবে সে গুঞ দ্বাণ কেহ যার পায়াণ লঙ্ধান। 


মানসী 
«অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা” চৈতালি' | 
ঈশ্বরের গড়া অধেক (অসম্পূর্ণ) মানবী প্রতিমা), এবং 2১109 এব (শিল্পী 
কবির) হাতে বচিত অর্ধেক কল্পনা । অর্থাৎ হ্যত্ি কর্তার (ঈহ্খবের) গড়া 
আঁধাআধি (অসম্পূর্ণ) মানবীকে (প্রতিমা) শিল্পী কবি ববীন্দ্রনাথ অর্ধেক কল্পন। 
দিষে রচন। কবেছেন মানসীকে । 
চিঠি পঞ্জ পঞ্চম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নভাবে মানলীর পর্চিয় দিয়ে প্রমথ 
চৌধুরীকে লিখেছেন-- 
“সে 76150 এর হাতে বচত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা, ক্রমে সম্পূণণ হবে 
কী? 
নব যৌবনে নববসন্তে যিনি কবির মানলেই ছিলেন, সেই ঈশ্বরের গড়া 
ৰাস্থবেব অসম্পূর্ণ গ্রতিমাকেই শিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথ অধেক কল্পনা দিয়ে রচনা 
কবেছেন অধ+মানবী মানসীকে (গাজীপুর ১৮৮৮) | যা” পরবতাঁকালে ক্ষণিকাতে 
(শিলাইদহ ১৩০ ৭-১৩৯৯) “বাংল! দেশেব মেয়ে” ব্ধপে কল্যাণকর্মে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ 
হলেন (১৩০৯--শণৃস্তিনিকেতন)। 


বাংল দেশে মেয়ে 
কৰি বাংল! দেশের মেয়ের পরিচয় দিয়েছেন শ্যামল কাবাগ্রন্থের 
'ধাশিওয়ালা'তে*আমি তোমার বাংল! দেশের মেয়ে । 
সৃষ্টি কর্তা পুরে! সময় দেননি 
7 আমাকে মানব ক'বে গড়তে 
রেখেছেন আধাআধি করে। 


“বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে]তৈরি করেননি, কলমে বা এসেছে তাই বসিয়ে 
গেছেন'__€গোড়ায় গলদ) । স্ষ্টি কর্তার গড়ে তোল। এই অসম্পূর্ণ (আধাআঘি) 
নারী, ধার অন্তরে বাইরে এক হয়নি, বার বাথায় বুদ্ধিতে, ইচ্ছায় বা শক্তিতে মিল 
হয়নি, ধিনি শাস্ত হয়ে ঘরে কাঁজ করেন এবং সবাই যাকে ভালো! বলেন, বিন 
কঠিন করে ভালোবাসতে জানেন ন৷ শুধু কাদতে জানেন, সেই অসম্পূর্ণ নারীই 


১৫৩ কৰিকাব্যে নেপথাচাবিনী 


পবর্বভীকালে “ঘোষট খন! নাবী" রূপে অন্ধকার ঘরের কোণ খেকে 0৫"ষে এসে 
১৯০১ খৃষ্টাব্দে শাস্তিনিকে তনের কাজে যোগ দিষে সম্পুন হালেন। 

প্রথম যৌবনের লেখ! স্ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী, চিঠিপজ €ম খণ্ড ও. মানসী 
কাখ্যগ্রন্থে কবি-মনের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা বায় (২৭, ২৮, *৩০ আগষ্ট, 
২২ ও ২৩ অক্টোবর ঘুরোপ যাত্রণব ভায়ারী)। আনার শেষ যৌবনের লেখা 
চিঠিপত্ত৮ম খণ্ড (১* আগষ্ট ১৯**) ও ক্ষণিক! কাবাগ্রন্থে কবির পরিবন্তিত 
মনোভাবের উস্তান পতনের) পরিচষ পাওয। যায়। 


ক্ষণিক1 (১৩*৭, শিলাইদহ) কল্যাণী নারী । | 
হে রমণী ক্ষণকাল আলি মোর পাশে 
ডিন্ত ভরি দিলে সেই বহস্ত আভাসে 
(স্মরণ ২২ সংখ্যক) 


বে সুন্দর বসেছিল মোব পাশে এসে 
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছন্মবশে 
যে চিব মধুর 
ক্রত পর্দে চলে গেল নিমেষের বাঙ্গাযে নৃণ্পুব, 
প্রলয়ের অন্তরালে গাছে ভারা অনন্তের স্থর। 


(বৈতরধী-_পুরুবী) 


কবে সে ধে এসেছিল আমার হৃদষে যুগান্তর, 

গোধুলি বেলার পাস্থ জলশৃন্য এ মোর প্রাস্তবে, 
লযে তার ভীরু দীপশিখ!। 

দিগন্তের কোন্‌ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিক! ॥ 


(ক্ষণিকা-_পৃরবী) 


যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা 
নিঃশব্দ চরণে আমি, কম্পিত পরশে 
চম্পক-অঙ্কুলি পাতে তন্দ্রা ববনিক। 
সহাশ্টে নরাষে দিল-- 


(শেষ অর্থ্য _-পূরবাঁ) 
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দীপ-_ প্রদীপ । 
দীপ-_প্রিয্া-তুমি একে আগে আগে দীপ লয়ে কৰে/তব পাছে পাছে 
বিশ্ব পশিল অন্তরে” (চৈতালি)। - 
ভীরু দীপ শিখা--প্রিকা, ক্ষণিকা--“লয়ে তাব ভীরু দ্বীপ শিখা” (পুববী)। 
সন্ধা লিপ শিখা-এপ্রিক়া; এখন ঘরের দিকে মল টাদিতেছে'*'নেখানকার 
সন্ধাদিপ শিখা কেবলই চোখে পড়িতেছে"। (চিঠিপত্ত ৮ম খণ ১০ই আগ 
১৪৬০)। 
কুটির তলে দিবস হলে গত/জলে প্রদীপ প্রুবতারার মতো” (ভৎস“না, 
ক্ষণিকা) । 
'রুধিয়! দ্বিয়াছ তব বাতায়ন,/বিছ্বানো। রয়েছে শীতল শয়ন,/তোমান্ 
সন্ধ্যাপ্রদীণ-_আলোকে তুমি আর আমি একা" (সেমাপ্রি-ক্ষণিকা) 
রূপনারানের কুলে (শেষ লেখা ১১ সংখাক)__পদ্মার কুলে । পদ্মার কুলেই 
খণগ্রস্ত কৰি স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে আসলেন (লোনার তবী--১৮৯১, 
চিত্র! ১৮৯৬)। 
“রক্তের অক্ষরে দেখিল্লাম/ আপনার রূপ' 
কবি মৃত্যুর ভিতর দিয়েই নিজেকে চিনতে পারলেন, দেখলেন তার 
ভালবাসাকে (সত্য-৫গ্রম) । এই ভালোবাসাই সব চেয়ে কঠিন, সেই কঠিনকেই 
তিনি ভালোবেমষে আজজীৰন ছুঃখের তপস্যা ছারা কবি প্রেমের “খণশোধ' 
করলেন অথব প্রতিদান দিলেন “নিষ্ঠ'রকে মেনে লহো স্বছুঃখের উৎসাহে, 
প্রেমের গৌরব জেনো তাহে” (ভীক-_বিচিত্রিত')। 
ভাষা যার জান! ছিল নাকো,/আখি যার করেছিল কথা (শেষ লেখা 
৫ সংখ্াক)। স্বল্পভাষী নারী। যা গু বিশ্লেষণ পাওয়া যায় মানসীর “মৌন 
ভাষা” কৰিতায়-__জাখি দিয়ে যাহা, বল মাহা আসিয় কাছে/সেই ভালে! থাক্‌ 
তাই, তার বেশি কাজ নাই,/কথা ছয়ে ঝা ধদি মোহ ভেঙে যায় পাছে ।/ এত মৃছ, 
এত মাধো, অশ্রুজলে বাধো-কারারশ্রিফে সন্ডকে মান এমন কি ভাবা আছে? 
কথায় বলে! না তাহা! জাখি যাহা বলিফা'ছে ।» 


ভাবাবিহীন মুখ-_-স্বাগতবাণী ছিল লে মেলি ভাষাবিহীন মুখে,/বহজনের 
বাণীরে ঠেলি/বাজে কি তব বুকে? অেস্তিতা-পরিশেষ)। কুহিতা ও স্ব্নভাষী 
নাবী | 


১৫২ কবিকাবো নেপথাচাবিদী 


রূপকার-_রবীন্দ্রনাথ । ববীন্দ্রনাথ নিজের জীবন দিয়েই কাঁধ্য রচনা 
করেছেন_-“জীবন দিয়ে গডিছে গুণী/ম্বপন দিয়ে নয়" (বীধিকা)। 

অপ্রকাশের পর্দা (শেষ সপ্তক নয় সংখাক)-_থে জীবন প্রকাশিত হয় নি। 
কবির বিস্মরণধর্মী জীবন অথব! অজানার ঘের সেখানে শিল্পকর্ষের হি । 

'আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা/বাম্প হয়ে মেঘায়িত হল শুন্ঠে/ 
মবীচিক1 হয়ে আকছে ছবি”কবি জীবন কাহিনী দিয়ে কাবো যে ছবি 
'্বাকছেন তা অপবিষ্ফুটতাব (ভাষার অঞ্জলি) জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল (শেষ সণ্তক 
নয সংখ্যক)। 

ভাষার অঞ্চলিতে/কে ধরিতে পারে তাকে ? (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক) 
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